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পরম শ্রদ্ধেয় 
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম, এ 

(কলি ), ডি, লিট ( লগ্ন ), ত্রিপিটকা চার্ধ্য 
( সিংহল ) মহাশয়ের 

করকমলে 



ভূমিকা 

“চার-পুণ্যস্থান” গ্রন্থখানি মুদ্রিত করে ৭ 
জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ তিন বৌদ্বস্থান পরিদর্শন শেষ করেছেন। 
বৌদ্ধ যুগে ভারতবাসী তার অধ্যাত্ম সম্পদের সঙ্গে, শিল্প, ভাক্কর্ধ্য 
ও স্মাপত্যের অপূর্ব বিকাশ সাধন করেছিল এবং সেই 

সম্পদের বিতরণ কী উদার ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তার কাহিনী 
গ্রন্থকার সাধারণ পাঠকপাঠিকাদের শুনিয়েছেন। ভগবান 

বুদ্ধ ও তার সাক্ষাৎ শিষ্যমগুলীর সাধনক্ষেত্র যে মগধরাজ্য, 

যেখানে রাজগৃহ বহু তীর্থসম্পদ আজও বুকে করে রয়েছে 
তার সুন্দর বর্ণনা করে, পুর্ব ভারত থেকে লেখক আমাদের 
পশ্চিম ভারতে নিয়ে গেছেন। সেখানে তক্ষশিলায় দেখি 

নান! জাতি, নান! ধন্ম ও সংস্কৃতির সমন্য়। প্রাচীন জরযুন্ত্রীর 

অগ্নি উপাসন! থেকে আরম্ভ করে পাথিয়, গ্রীক, রোমক, শক, 

কুষাণ প্রভৃতি কত বিচিত্র সভ্যতার সংমিশ্রণ এখানে হয়েছিল ; 
অথচ সংঘর্ষ না হয়ে সর্বত্র শাস্তির ও সহযোগিতার নিদর্শন 
দেখে আমর! বুঝি যে ভগবান বৃদ্ধের মৈত্রী ভাবনা কত বড় 



কল্যাণ এনেছিল সারা ভারতে তথ! এশিয়ার দেশে দেশে । 

তাই সম্ভব হয়েছিল অজস্তার অমর শিলীদের দিখিজয় । 

এখানকার গুহাচিত্রকল1] মধ্য-এশিয়া পার হয়ে লুঙমেন্, 

দাতৃঙফু, তুয়েন্ হয়াঙ্ প্রভৃতি চৈনিক পার্ধবত্য বিহারে 

ভারতশিল্পের প্রভাব বিস্তার করে সুদূর কোরিয়া ও জাপানে 

প্রবেশ করেছিল । 

ভারতের স্থজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ যে যুগে হয়েছে 
তার চিত্তাকর্ষ বিবরণী রচন। করে লেখক আমাদের ধন্যবাদ ও 

তীর্থযাত্রীপুণ্য অর্জন করেছেন। তার গ্রন্থের বহুল প্রচার 
বাঞ্থনীয়। এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ আজ নৃতন সম্ভাবনায় 

দীপ্ত, তাই সাধারণ নরনারীদের এই রকম গ্রন্থের সাহায্যে 
'উন্ধ,দ্ধ করার সময় এসেছে। 

“রাখা পৃথিমা” 

১৩৫৪ শ্রীকান্িদাস আগ । 

কলিকাতা 



নিবেদন 

ভারতের স্বাধীনতার পুর্ণগ্রতিগার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এশিয়াবাসী 

বিশেষতঃ বৌদ্ধ জগতের অধিবাসিবুন্দ বুদ্ধর জন্মভূমির প্রতি সাগ্রহে 

জ্যোতিশ্ময় শাস্তির নবহৃধ্যোদয়ের অপেক্ষায় রহিয়াছে । আডাই হাজার, 

বৎসর পৃব্বে ভারতে অহিংসার বাণী বুদ্ধ গ্রচার করিয়া মানবের কল্যাণ 

ও শান্তির পথ প্রসারিত করিয়াছিলেন । আজ বিশ্বব্যাপী অশান্তি, 
বিপর্ধ্যয় ও দুরবস্থায় দিশাহারা নর-নারী তাহাদের মঙ্গলের পথ 

নির্দেশের আশায় ভারতবধেরই মুখাপেক্ষী হইরা আছে । 

ভগবান বুদ্ধেরই আদর্শে মহাত্মা গান্ধী যে অহিংসানীতির মন্ত্রবলে 
ভারতকে স্বাধীনতা ও শাস্তির পথে লইয়। আসিয়াছেন, তাহার চরম 

পবিণতি ভারতেই হইবার আশায় বিশ্ববাসী আজ উদগ্রীব। পঞ্চশীল 

পালনে ব্যস্ত। ৰা 

১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে দিলীনগরীতে এশিয়াবাসীদের মহা- 

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইযাছিল। তাহাই ভবিষ্যৎ মহাসঙ্গিতীর পুবর্বাভাস। 
স্বাধীন ভারতের প্রধান দায়িত্ব বিশ্ববাসীকে শাস্তির পথ প্রদর্শন, বাঙ্গালীর 

কর্তব্য সেই শাস্তির অভিযানে প্রধান অংশগ্রহণ; শাস্তিজল ছিটানর 

কাজ করা । 

বুদ্ধদেবের জন্ম ও লীলার স্থান ভারতে বৌধশ্মবলগ্বী বিরল, 
বাঙ্গলাদেশে তাহাদের সংখ্যা সব্বধধিক। বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত বৌদ্ধ- 



ধশ্মের বত্তক1 এখনও বহন করিয়া ধন্য হইতেছেন, বাঙ্গলা ও ইংরাজী 
ভাষায় বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বৌদ্ধ জ্ঞানভাগ্ডার ও সাহিত্যের পু 
সাধন করিতেছেন। 

বাঙ্গালী জনসাধারণ বৌদ্ধ-শাস্ত্ শিল্প ও সাহিত্যের জ্ঞানের সহিত 
পরিচয়-অল্প । বুদ্ধের জন্নস্থান লুস্গিনী, সিদ্ধিলাভের স্থান গয়া, ধন্ম- 

প্রচারের স্থান সারনাথ, মহানিব্বণ-স্থান কুশীনগরের মহত্বের সহিত 

বাঙ্গালী বিশেষ পরিচিত নয়। “চারপুণ্যস্থান” পুস্তক মহাবোধি সোসাইটির 

অনুপ্রেরণায় সে অভাব মোচনের উদ্দেশ্ঠে রচিত হইয়াছে । 

বৃদ্ধলীল।র স্থান-উদ্ধার, বুদ্ধের বাণী ও মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যে সিংহল- 

বাসী রেভারেণ্ড ভিক্ষু অনাগারিক ধশ্মপাল ১৮৯১ সালে “মহাবোধি 

সোসাইটি ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন । বর্তমানে ইহার শাখা এশিয়া ও 

ইউরোপের বহুস্থানে স্থাপিত হইয়াছে । স্থাপনকাল হইতেই বাঙ্গালী এই 

প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত । স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ন্তার মন 

নাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সভাপতি ছিলেন। পরে ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ 

মুখোপাধ্যায় ইহার সভাপতি হন। 

এই সমিতির উদ্যোগে জগতে বহু স্থানে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা, বুদ্ধের বাণী- 

প্রচার, পুস্তক-প্রকাশ করা হইয়াছে; সন্কটতারণ ও অনাথ আশ্রম 

স্থাপিত হইয়াছে; সাবনাথ, বুদ্ধগয়া, লুগ্িনী ও কুশ্ীনগর প্রভৃতির 

পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া যাত্রিআবাস গঠন, .বিগ্বায়তন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 

হইতেছে । 

সারনাথ কেন্দ্রের প্রধান ধশ্মাচাধ্য ভিক্ষু এস, সঙ্ঘরতন ও কলিকাতা 

ধর্মরাজিকা বিহারের প্রধান ভিক্ষু এন, জিনরতন থেরার অঙ্প্রেরণায় 

ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবপ্রিয় বলিনিনহার উদ্যোগে তক্ষশিলা, রাজগুহ 

ও অজস্তার শিল্পগৌরবের মহিমাপূর্ণ “তিন বৌদ্ধস্থান” প্রকাশিত হইল। 



রাজগৃহ ও তক্ষশিল প্রাগ-বৌদ্বযুগের স্ুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক নগর ? 
অন্স্তা বৌদ্বযুগের শেষভাগের, বৌদ্ধ-শিল্পের ও চিত্রের চরম বিকাশ- 
স্থান। প্রত্যক্ষদ্শনে যে আনন্দরস উপভোগ করিয়াছি তাহারই 

কণামাত্র বাঙ্গালী ভাই-বোনদের নিকট পরিবেশিত হইল। 
এই পুস্তক-রচনায় যে সকল পুস্তকের সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি 

তাঁহাদেরপ্রস্থকীর ও' প্রকাশকগণের নিকট 'খণ' স্বীকার করিতেছি। 
পরিশেষে আমার ক্যা রমা রাণী ভ্রমনসাথী থাকিয়া ও পাওুলিপি' 
লিখিয়া সাহায্য করিয়াছে, তাহার" শান্তিময় দীর্ঘজীবন ভগবানের. 

নিকট প্রার্থনা করি। 

€ তং সং 

নমঃ বুদ্ধায় নমঃ 

৩৫।১০) পদ্মপুকুর রোড, কলিকাত। । 

ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৫9 সন। ্রজ্যোতিব চক্র ঘোষ ।, 



তক্ষশিলা 

সা্ঘ' দ্বিসহত্্র বুসর পূর্বেব তক্ষশিলার এই্বর্ধ্য সমগ্র 
বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিত। সুদূর প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের 
রোম, গ্রীস, মিশর, ইরাক, ইরাঁণ, পারস্য, মহচীন, উত্তর চীন, 
তিববতবািগণের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্ত্য ও 
সংস্কৃতির মিলনস্থল এই তক্ষশিলা। তক্ষশিল৷ গ্রীক্, ইরাণী, 
বহিলক, শক, পারদ, কুষাণ-আদ্দি বিদেশীয় সভ্যত ও কৃপ্রির 

সহিত ভারতের আধ্য-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে অপূর্বব শিল্প- 

সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কেন্দ্রস্থল তক্ষশিলা । 

তক্ষশিলাই প্রাচীন ভারতের মহান্ গীঠস্থান। প্রায় সহস্র 

বৎসর বৌদ্ধধর্ম, তক্ষশিলার রাজা ও প্রজার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়া স্থুখ-শাস্তি দিয়াছিল। বৌদ্ধধণ্্ের প্রভাবে ও 
প্রতিপভিতে তক্ষশিলায় বনু ভপ, বিহার, সঙ্বারাম, শিল্প, 
পশ্বর্ধ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চরিত্র, শাস্তি ও অহিংসাময় জীবন- 

যাত্রা গড়িয়া উঠিয়াছিল! তক্ষশিল! বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন 
প্রচারের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র । 

তক্ষশিলার গৌরবের কথা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। 
রামায়ণে বধিত আছে, ভরত তাহার পুত্র তক্ষের জন্য তাহাঁরই 
নামানুসারে “তক্ষশিলা” নামে নগর নিম্দমীণ করিয়া তথায় 

তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে, 
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তক্ষশিলাতে মহারাজ জন্মেজয় তক্ষকবংশ নিন্ম্ল করিবার 
নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন । বনু বৌদ্ধজাতক গ্রস্থে বিদ্যা 
ও শিল্প-শিক্ষার গীঠস্থান বলিয়া তক্ষশিলার খ্যাতির উল্লেখ 

আছে। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময়ে বিশাল মৌর্য্যসাপ্রাজ্যের 
উত্তর-ভারত-গ্রদেশের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। বহুদিন 

স্বাধীন হিন্দ, গ্রীক, শক, পারদ, কুষাণ রাজাদের রাজধানী 
ছিল তক্ষশিল। | 

তক্ষশিলার পরিচয় অবগত হইলে, স্বাধীন ভারতের 

সংস্কৃতি ও এশ্বধ্যের প্রকৃত মন্্ জানিতে পাঁরা যাঁইবে। 
কোন জাতি কেবল পুরাতনকে আকড়াইয়া থাকিলে যেমন 
পঙ্গু হইয়া পড়ে, তেমনই অতীতের কৃষ্টির ধারা হারাইলে, 
নিজের জাতির প্রতি মমত্ব ও তাহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া 
যাঁয়। তক্ষশিলার কথা লিখিবার প্রধান উদ্দেশ, জাতির 

স্বাধীনতা, এশ্বর্য, জ্ঞান ও শাস্তি-অর্জনের লুপ্ত-শক্তিকে 
উদ্বুদ্ধ করা । লেখকের পাঁণ্ডিত্য, এতিহাসিক ও প্রত্বতত্বীয় 

গবেষণার অধিকার, শিল্পীর দক্ষত। কিছুই নাই; সাহিত্যিকের 

ভাষা-রচনায় দখলও নাই ; কেবল তক্ষশিলার প্রত্যক্ষ-দর্শনের 

(১৩৫২ বঙ্গাব্দ, কার্তিকমাসে ) যে আনন্দ পাই তাহা বিতরণ 

ও অতীত গৌরবের সঙ্গে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের পরিচয় 
করিয়। দিবার জন্য, এই রচনার অবতারণা । হায়! সেই 

মহাতীথ” বর্তমানে স্বাধীন ভারতমাতার কক্ষচ্যুত ! 
দেড় সহশ্র বৎসরের তক্ষশিলার এ্রশ্বধ্য ৃত্তিকাগর্ভে 



৩ তম্কশিলা 

লুকায়িত ছিল। জেনারেল কানিংহ্যাম ও স্যার জন মার্শালের 

কপায় ও অক্রাস্ত পরিশ্রমের ফলে তক্ষশিলার স্বরূপ মানব 

চক্ষে উদ্ভাসিত হয়। স্যার জন মার্শাল তাহার “গাইড টু 
ট্যাকশিলা” গ্রন্থে তক্ষশিলার আবিষ্কারের কথা বিশদভাবে 

বর্ণনা করিয়াছেন । বর্তমান রচনাটি লিখিবার সময় এ পুস্তক 
হইতে অনেক |সাহাষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে । 

তক্ষশিল! বৃটিশ ভারতের পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম- 

প্ান্ত-প্রদেশের সীমানার সংযোগস্থলে অবস্থিত। কাশ্মীর 

যাইবার পথের শেষ রেল-টেশন রাউলপিগ্ডি হইতে পশ্চিম 
অভিমুখে পেশওয়ার পর্য্যন্ত যে রেল লাইন গিয়াছে, তাহার 
বিংশ মাইলের পর তক্ষশিল! ব! ট্যাকশিল! ষ্টেশন অবস্থিত । 

পেশওয়ার হইতে ৮* মাইল দক্ষিণ-পূর্বেব নর্থ ওয়েষ্টার 

রেলপথের ছুইটি শাখার সংযোগস্থলে তক্ষশিল! । 

রাউলপিপ্ডি হইতে রেলপথ পব্বত ও উপত্যকার বক্ষ ভেদ 

করিয়া গিয়াছে । এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতি মনোরম। 
প্রদেশের এই অঞ্চল সমুদ্র-জলপৃষ্ঠ হইতে ছুই সহস্র ফিট 
উচ্চ; রেলপথ কখন দৃঢ় পর্ববতের উপর চড়িয়া, কখন বা 

উপত্যকার শ্যামল বক্ষ ভেদ করিয়া) কখন বা গভীর খাদের 

পার্থ দিয়া, কখন বা দীর্ঘ স্থুরঙ্গের ভিতর দিয়। তক্ষশিল। ষ্টেশনে 

গিয়া পৌছিয়াছে। এই ষ্টেশন সমুদ্রপুষ্ঠ হইতে ১৩৯২ ফিট উচ্চ। 
চারিদিকে উচ্চ শৈলরাজির ছুলজ্থা প্রাচীর রমণীয় উপত্যকাটি : 

পরিবেষ্টন করিয়৷ দণ্ডায়মান । অদূরে হাজরা ও মারী গিরি- 
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শ্রেনীর শাখা-প্রশাখ৷ তক্ষশিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্ম্যকে যেমন 
মনোরম করিয়াছে, তেমনই হারে, তাভ্রনাল।, লুণ্তীনালা ও 

তাহাদের শাখা-প্রশাখা এই পার্বত্য উপত্যকাটীকে উর্বর 

করিয়াছে। 

প্রাচীন স্বদেশী ও বিদেশী নরপতিগণের লীলাভূমি, 

ইতিহাস-বিশ্রুত জনপদ, কীন্ভতিবছল বিস্তীর্ণ তক্ষশিল। 

উপত্যক। প্রকৃতই প্রকতির রম্য স্থান। ইহার উত্তরে হাজরা 

গিরিশ্রেণী ; পূর্বে তৃষার-কিরীটী মারী শৈলের শাখা-প্রশাখা ; 
দক্ষিণে মারগল! পাহাড়: আর পশ্চিমে হাতিয়াল পর্বত 

শ্রেণী । উপরে স্বচ্ছ আকাশের নীলচন্দ্রাতপ; নিম্নভাগে 

শৈল-অঙ্ক-মধ্যস্থিত শ্যামল ক্ষেত্র; স্থানে হ্থানে ফলস্ত 

বিটপিকুঞ্জ ; দূরে পাহাড়গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী; মাঝে মাঝে 
রজতম্বত্রের শ্তায় স্রোতস্থিনীদের চঞ্চল গতিরেখ। উপত্যকাটিকে 

এক ভাবরাজোর আধারে পরিণত করিয়াছে । চারিদিকে যেন 

স্থির, শান্ত, সৌম্য, গম্ভীর, অপুর্ব এক পৃতভাব বিরাজ 
করিতেছে । অতীতের বিনষ্ট এশ্বধ্য ও লুপ্ত গৌরব দর্শকের, 
চিত্ত হর্ষে ও বিষাদে পূরণ করিয়া দেয়। কবি রবীন্দ্রনাথের 
কথ। মনে উদয় হয়__ | 

“তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে। 

তোমার ছুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥ 

আজি হুঃখের রাতের স্থুখের শোতে ভাসাও ধরণী । 
তোমার অভয় বাজে হাদয় মাঝে হৃদয়হরণী |” 



৫ তক্ষশীল। 

ট্রেসনের সংলগ্ন ভূমি হইতে ছয়-সাত মাইল ব্যাপিয়া 
তক্ষশিলার প্রাচীন কীন্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে। 
তক্ষশিল1 উত্তর-পশ্চিম-ভারতের সামরিক ঘাটি ও বিশিষ্ট 

বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে রাজবর্ব (গ্রা্ড 
্ান্ক রোড ) ভারতের পশ্চিম-উত্তর প্রবেশদ্বার পেশোয়ার 
হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহারই উপর 
তক্ষশিল। ৷ 

হাতিয়াল পর্বতের অংশ ধ্বসিয়া উপত্যকার সমতল 

ভূমিতে পরিণত হওয়ায় এবং হারে। নদীর শাখা-গ্রশাখ। 
উপত্াকার বক্ষের উপর দিয়া অাকিয়া বাকিয়। প্রবাহিত 

হওয়াতে শ্যক্ষোত্রের উর্বর শক্তি প্রচুর। এই অঞ্চল 

আলেক্জেগারের সময়েও অতিশয় উর্বর ছিল। গ্রীক, 

এতিহাসিক এরিয়ান আলেকজেগ্তারের সহিত আসিয়াছিলেন, 

তিনি লিখিয়া গিয়াছেন-_সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী 
ভূখণ্ডের মধ্যে তক্ষশিল! সর্বাপেক্ষা সন্ৃদ্ধিশালী বৃহৎ 

নগর। 

ট্রাবো লিখিয়াছেন__-“তক্ষশিল! ও চতুঃপার্্ স্থিত ভূখণ্ড 
জনবহুল, বছুবসতিপুর্ণ ও উর্ববর”। প্লন্টার্ক মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, পর্ববত ধবসিয়া এই অঞ্চল উপত্যকায় পরিণত 

হওয়ায় অতিশয় উর্ববর । ৬২১৯-৬৪৫ খুষ্টাব্দ মধ্যে হিউয়েন সাং 

ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণ বৃতান্তে, তিনি 
তক্ষশিলার উর্বরতা, শস্য-উৎপাদন-শক্তির প্রাচ্য, 
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শোতম্বতী নদীর বহুলতা এবং গাছপালার সজীবতার প্রশংসা 

করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন উটখাও্ ( উদখণ্ড ) নগর 

হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া সিম্ধুনদ পার হইলাম । 

এই স্থানে নদী প্রন্থে তিন বা চার লি। দক্ষিণপশ্চিমাভি- 

মুখে প্রবাহিত ! জল ন্থচ্ছ ও পরিফার। এই নদীর পূর্বে 

তক্ষশিলা প্রদেশ ১০০০ লি পরিব্যাপ্ত। ইহার রাজধানী 

তক্ষিশল! নগর বৃগ্ধাকারে ১০ লি। এখানকার শাসনকর্তারা 

ও সর্দাররা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত । রাজবংশ লুপ্ত ।” 
এই প্রদেশ পূুর্বেন একটি স্বাধীম রাজ্য ছিল, বর্তমানে 

কাশ্মীর রাজ্যের অন্তভূক্তি। ভূমি উর্বর, প্রচুর শস্ত 
উৎপন্ন হয়। বন্ধ নদীর প্রবাহে শস্য-শ্যামলা, জল-বায় 

মনোরম । জনপদবাসীরা এরশ্বর্যশালী ও বৌদ্ধধর্মান্গরাগী | 
এখানে বহু মঠ ও বিহার অবস্থিত, কিন্তু অধিকাংশই 

পরিত্যক্ত ;ঃ যে অল্প সংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, 

তাহারা সকলেই মহাযানপন্থী 1৮ 

হিউয়েন সাং শিরম্থখ নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন । 

তিনি তক্ষশিলাকে গাঙ্ধার রাজ্যের মংলগ্র লিখিয়াছেন। 

কিন্তু ফা-হিয়ান বলেন, গান্ধার হইতে তক্ষশিলায় 

আসিতে তাহার সাত দিন লাগিয়ছিল। ছুইজন চৈনিক 
পরিব্রাজকই তক্ষশিল। নগর গান্ধার রাজ্যের বাহিরে 

অবস্থিত বলিয়াছেন। পরস্ত কতকগুলি বৌদ্ধগ্রস্থে তক্ষশিলা 
গান্জার রাজ্যের অন্তভূক্ত, এমন কি গান্ধার রাজ্যের 



তক্ষশিলা 

রাজধানী বলিয়া হ্বীকৃত। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা এট 
মতেরই অনুবর্তী। 

তক্ষশিল। উপত্যকার উত্তর দিকে হারোনদী প্রবাহিত; 

দক্ষিণে মারগলা পাহাড় হইতে প্রবাহিত এক বঝরণার 
জল “কাণ।” নদীতে পরিণত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে বহিয়। 
গিয়াছে । পূর্বের শৈলমালা হইতে অনেকগুলি পর্ববত- 
শৃঙ্গ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর তইয়া আসিয়াছে। এই 
পর্ববতশ্রেণী উপত্যকাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 
এই শৈলশ্রেণীর পশ্চিম অংশ হাতিয়াল নামে পরিচিত। 

উত্তর ভাগের উপর দিয়া হারোনদীর একটি শাখা নানা 

প্রশাখা বিস্তার করিয়! প্রবাহিত। ইহার নাম, *লুগ্তীনালা”। 
দক্ষিণাংশের উপর দিয়া হাতিয়াল পর্বতের পাদদেশ ধৌত 
করিয়া! প্রসিদ্ধ “তাঅনালা” বহিয়৷ গিয়াছে। 

হারোনদী, তাত্মালা ও লুণ্তীনালার মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে, 

হাতিয়াল পর্নবতের উপরে, কুক্ষিতে ও পাদদেশে তক্ষশিল। 
নগরত্রয় ও সহরতলী যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

স্মরণাতীত কাল হইতে তক্ষশিলার নগরগুলি এই স্থানে 

নিন্মিত হইয়াছিল। প্রত্বতত্ববিভাগের খননদ্বারা আমরা 

পর পর তিনটি নগরের পত্তন দেখিতে পাই। বর্তমানে 
সেই তিনটি নগর “বীরমগ্ডল” "শিরকাপ' ও 'শিরস্থখ' 

নামে নির্দিউ হইয়াছে । বীরমণ্ডল হিন্দ্-বৌদ্ধ যুগের 
নগর; শিরকাপ গ্রীক ও শিরম্ুখ কুষাণ যুগে নিগ্মিত 
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হইয়াছিল। যখন যে যুগে যেখানেই যে নগর পন 
হইয়াছে তখন সেই সহরের নাম তক্ষশিলাই ছিল। 
এই তিনটি নগর সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

ইহারা পরস্পর ১ মাইল ১1০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। 

ভ্প, মঠ ও বিহারগুলির অধিকাংশই এই নগরত্রয়ের 

উপকণ্ঠে বা উপতাকায় বা পর্বতের উপর নানাস্তানে 
বিরাজিত। 

এষুগে সর্বপ্রথম জেনারেল কানিংন্যাম সাহেব তক্ষশিলার 

বন্কমান ভৌগোলিক অবস্তান ১৮৬৩ খুষ্টাব্দে নির্দেশ 
করেন। বর্ধমানে সাহাদেরী ও কালকা সরা নামে যে 
পল্লী পরিচিত, তাহার একমাইল উত্তর-পূর্বেন তক্ষশিলা 
অবস্িত। এই মত পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন 

( এ-জি-আই, পৃঃ ১০৪) 

রেল ফ্টেসনের সন্গিকটেই প্রাচীনতম বীরমণ্ডল নগরের 

ধ্বংসাবশেষ আছে । এই নগরের সীমার মধো বর্তমান 
মিউজিয়াম এবং প্রত্বতত্ব-বিভাগের দপ্তর ও কন্মাধ্যক্ষগণের 

আবান। ইহার পশ্চিমে তানালার' তীরে ১৭৫১ ফিট উচ্চ 

পর্বতের উপর ধর্মরাজিক। সুপ অবস্থিত । ইহার দক্ষিণ- 

পূর্নেব খুরুম গুজার ও খুরুম: প্রাচ্যা পার্ববত্য-পল্লী ছুইটিতে 
বড় বড বৌদ্ধ মঠ, তাহার আরো দক্ষিণে ১০৭৫ ফিট 

পর্বতের উপর গিরিছুর্গ, বৌদ্ধমঠ, স্তুপ ও বিহার নিন্মিত 
হইয়াছিল। 



£/ তক্ষশিলা। 

বীরমণ্ডুল নগরের উত্তরে, তাতঘ্রনালার পূর্বেব সমতল স্থানে 

€ হাতিয়াল পর্বতের উপরে গ্রীকদের প্রতিষ্ঠিত শিরকাপ 
নগর, তাহার এক অংশে কুণাল স্তুপ। ইহার উদ্তরে, 
তাত্রানাল। ও লুণ্তীনালার মধ্যে ঝাণ্ডিয়াল। তাহার উত্তর- 

পূর্বেব লুণ্তীনালার তীরে কাচাকোট পল্লীর মধ্যে কুষাণদের 
শিরন্ুখনগরের পত্তন হইয়াছিল। ইহার পূর্বেব পাহাড়ের 

উপর মোর্া-মোরাছু, পিপ্লা, জৌলিয়। পল্লীগুলিতে বহু স্তুপ, 
মঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম অবস্থিত। তাহার উত্তরে বাদলপুর 
ও সুউচ্চ বল্পহার স্তুপ দেখা যায়। তক্ষশিলার ১* মাইল 

মধ্যে বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার স্থানে স্থানে অবস্থিত! 
একসময় শত সহত্র নরনারী এখানে আসিয়া শান্তি 
পাইত। গাহিত-_ 

“নির্ভয়ে অযুত সহত্র লোক ধায় হে, 
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে। 

তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়, 
লোক ভয়, বিপদ, মৃত্যু দূর হয় তার, 
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে, 

নিতা অমৃত রস পায় হে॥” 
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ইতিহাস 

তক্ষশিলার ইতিহাস অতি প্রাচীন রামায়ণ ও 

মহাভারতে তন্ম্শিলার নাম পাওয়া যায়। সেই জন্য স্যার 

জন মার্শাল লিখিয়াছেন, তক্ষশিলা নগরের পওন খুষ্টের 

জন্মের ছুই বা তিন হাজার বৎসর পর্বে হইয়াছিল । 
পুরাকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, আধ্য-জাতির 

জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমৃদ্ধির প্রতীক, এই প্রাচীন তক্ষশিলা- 

নগরের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। গ্রীক এঁতিহাসিক ও চিন 
পরিব্রাজকগণের বিবরণ, অধুনা-আবিষ্কৃত মুদ্রা, স্যাপত্য-_ 

শিল্প, এশ্বর্য, শিলালিপি প্রভিতির সাহায্যে জোড়াতালি দিয়। 

তক্ষশিলার ইতিহাস রচনা করা ব্যাতিত আর উপায় নাই। 

অবশ্য একথা প্রমাণ হয় যে, স্ৃভুর অতীতকালে সমগ্র উত্তর-_ 

পশ্চিম অঞ্চল প্রতিধ্বনিত করিয়া তক্ষশিলার গৌরব-_ছুন্দুভি 
নিনাদিত হইত এবং নগর-তোরণের উন্নত শীর্ষে তাহার 

বিজয় পতাকা উড়িত। 

রাজা দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরতের তক” ও পপুস্কল” 
নামে ছুই পুক্র ছিল। ভরত গন্ধর্ব ও গাঙ্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা 
ও পুস্কলবতী নগরছয় নির্মাণ করিয়া তাহার ছুই পুত্রকে 
দান করেন। “তকুষশিলার' নগরবাসীর ধর্ম-পরায়ণ। 



৯৯ _. তক্ষশিল। 

নগ্বর অতি ' মনোরম | স্ুরম্য অক্টালিকাঁ, সপ্ততল সৌধ, 
সঙ্জিত পণ্যবীথিকা, প্রকৃষ্ট যজ্ঞশালা, মনোহর পুষস্প-উদ্চান, 
শীতল জলাশয়-_-নগরের শোভা বর্ধন করিত। ভরত স্বয়ং 

সেই স্থানে পাচ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন । 

মহাভারতে বর্ণিত আছে, রাজা জন্মেজয় অতিকষ্টে 

তক্ষশিলা জয় করেন, এবং সেইস্থানে এক বিরাট সর্পযজ্ঞের 

অনুষ্ঠানে করিয়াছিলেন। তক্ষকজাতীয় সর্পকুল নিন্ম 
করিবার জন্য সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় | সেই যজ্ঞের 
কিম্বদস্তী এখনও প্রচলিত আছে এবং সেই হজ্ঞম্থানও 
পাগ্ডারা নির্দেশ করেন | তখন হইতে এই স্থান তক্ষশিলা 

নামে খাত। 

তক্ষশিলা নামের উৎপত্তির নানা ব্যাখ্যা বহু পণ্ডিত 

দিয়া থাকেন | সংস্কৃত গ্রন্থে তক্ষশিলার নামের অর্থ:করা 

হইয়াছে--কণ্িতশিলা । ডাঃ উইলসন এর মতেও “করিত- 

শিলা” স্যার জন মার্শাল বলেন_-নগরটি কণ্তিত বা টাচ 

শিলার দ্বারা নিন্সিত বলিয়া তক্ষশিল1 নাম হইরাছে। বুলার 

সাহেবের মতে তক্ষশিল্লা “নাগরাজ তক্ষকের শৈল” । তিববতীয় 

সাহিত্যে এই নগরের নাম “রডা হজোগ” অর্থাৎ কুঁদাই করা 

(0875106 96০০০) পাথর । চীনাদের গ্রন্থে ইহার নাম 

চুস্থ-সীলো অর্থাৎ ক্ডিত শির, পালিগ্রন্থে. তককশিল! অর্থে 
তর্কশিলা। একটি জাতকে লেখা আছে যে, ভগবান বুদ্ধ 
পূর্ববজন্মে এইস্থানে অন্ন ভিক্ষা-দানের পরিবর্তে নিজ শির 
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কাটিয়। দান করিয়াছিলেন বলিয়া “তক্ষশির' নামে এই নগর 

খ্যাতিলাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান 
তক্ষশিল! অর্থে কন্তিত শির' লিখিয়াছেন। একখানি পালি- 

ভাষার গ্রন্থে অশোকের অনুশাসনে পালিভাষ৷ অনুযায়ী নাম 

দেওয়। হইয়াছে তকশিল। । কারুর কারুর মতে “তিক' জাতি 

দ্বারা নিম্মিত বলিয়া! এই নগর “তক্ষশিলা” নামে অভিহিত হয়। 
তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষের মধো প্রাপ্ত জোরাষ্টিয় ভাষায় 
উতৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে নগরের নাম “তচ্ছৃশির” আছে। 

তক্ষক অর্থ "ছুতার' এবং বাস্ুকীর ভ্রাতা নাগরাজ তক্ষক । 

প্রাচীনকালে তক্ষশিল! যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানেই 
“ভদ্রশিলা' নামে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এবং বর্তমানে 

ইহার এক নাম “মরিকালা'। পাঁণিনি, রঘুবংশ, বাযুপুরাণ, 
কথাসরিংসাগর, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি অন্যান্ত গ্রন্থেও 

তক্ষশিলার উল্লেখ আছে । 

গ্রীক ও রোমের এতিহাসিকরা, রাজদুত ও লেখকগণ 

সকলেই এই নগরের “টাাকৃশিলা” নামটি ছুই হাজার বৎসর 
ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক পাশ্চাপ্ পণ্ডিতগণও 
এই নগরের নাম "ট্যাকশিলা' ব্যবহার করেন। স্থানীয় 
লোকেরা ইহার কোন কোন অংশকে “টেশকিলা” বলিয়! 
থাকে । নামের উৎপত্তির বিবরণ:যাহাই হউক ”তক্ষশিলা” ও 
“ট্যাকশিলা” নামেই এইস্থান এযুগে পরিচিত হইয়াছে, এইস্থান 
হাজার হাজার বৎসরের অধিষ্ঠাত৷ দেবতা! বুদ্ধের চরণে প্রণতি 
'জানাইয়। আসিতেছে । 



৯৩ তক্ষশিল 

“নিশ্মল কান্ত, নমো হে নমঃ 

নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ 

বন-অঙ্গনময় রবিকররেখা। 

লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা, 

আকিব তাহে প্রণতি মম। 

নমো হে নমঃ ॥” 

অনেক চীনদেশীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তক্ষশিল৷ একটি 

বিখ্যাত শিক্ষা, বাণিজ্য ও শিল্প-কেন্্র। আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের 
ও চিকিৎসা! বিষ্ঠা অর্জনের একটি বিশিষ্ট গীঠস্থান। 

খুঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে চতুর্থ খুষ্টাব্দ পধ্যস্ত 
তক্ষশিল! এক বিশাল শিক্ষাকেন্দ্ররপে সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিলাভ 

করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ--এমন কি মিশর, 
ব্যাবিলন (বাবেরক ), সিরিয়া, আরব, চীন, প্রভৃতি সুদুর দেশ 

হইতেও বিদ্ার্থীরা তক্ষশিলায় আসিত। বৈয়াকরণ পাণিনি 
তক্ষশিলায় বাস করিবার জন্য গিয়াছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ 

চাণক্যের জন্মস্থান ও শিক্ষাকেন্্র এই তক্ষশিলা। অনেক 

রাজপুজ্র ও বছ ত্রান্মণ বিদ্যার্থী তক্ষশিলায় আসিয়া 
শিক্ষা সমাপ্ত করিত। বিদিশীর যুবরাজ তক্ষশিলার 

এন্টিসিলিডিয়াসের রাজত্বকালে যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য 
তক্ষশিলায় আগমন করেন। তাহার ফলে হিলিওভোরাসের 

সহিত মালোয়ার যুবরাজের বন্ধুত্ব হয়; এবং তীহাঁর পিতার 
রাজসভায় হিলিওডোরাস গ্রীক রাজার দৃতরূপে গমন করেন। 



তিন বোৌদ্ধস্থান ্ ৯৪ 

পরে এই হিলিওডোরাঁস ভীগবত ধর্ম গ্রহণ ,করেন 'এবং 

মালোয়ার রাজকুমারী মালবিকাকে বিবাহ করেন। তাহার 
ভাগবত ধন্মগ্রহণের পর তিনি রাজার কুলদেব্তা বাস্থদেবের 
মন্দির-প্রাঙ্গণে যে গড়ুর-স্তস্ত স্থাপন করেন এখনও তাহা 
সেইস্থানে বর্তমান রহিয়াছে । এইস্থান এক্ষণে ভীলস! গ্রাম 

নামে পরিচিত। 

ধন্মপদ “অট্র কথায় দেখা যায়, কোৌশলাধিপতি প্রসেনজিং 

তক্ষশিলায় শিক্ষালীভ করেন। বিনয় পিটক-মতে মগধের 

রাজবৈদ্য জীবক তক্ষশিলায় ভৈষজ্য এবং শল্য বিদ্যায় 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। একস্থানে দেখা যায়, রাট দেশের 

(হুগলী জেলার) জনৈক যুবক বিদ্যালাভার্থে তক্ষশিলায় 
গমন করিয়াছিলেন। বনু খ্যাতনামা অধ্যাপক সেখানে 

অধ্যাপনা করিতেন। বারাণনী-অধিপতির জনৈক পুঞ্ত 
বিদ্যাশিক্ষার্থে তক্ষশিলায় আগমন করেন । 

জীতক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বোধিসত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে 
তক্ষশিলায় নানা বিদ্যা শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন। বো্ধিসত্ব 

বারাণসী-অধিপতি ব্রহ্মদত্তর পুত্রবূপে জন্মগ্রহন করিয়া 
তিনবেদ, অষ্টাদশ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তক্ষশিলায় গমন 
করিয়াছিলেন। বারাণসীর রাজার জ্যোষ্ঠপুজ বোধিসত্ 
তিনবেদ ও দ্বাদশ বিদ্যা আয়ত্ত 'করেন। “ভীমসেন জাতকে' 
আছে, বোধিসন্ত তক্ষশিলায় ধন্ুুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং 
পরে একজন ধনুবিদ্যাবিশারদরূপে খাাতিলাভ করেন। 



৯৫ তক্ষশিল! 

'সরভঙ্গ' জাতকে বর্িত আছে, বোধিসত্ব পুরোহিতের 
পুর হইয়াও তক্ষশিলার যন্ত্রবিদ্যায় ছুতারের কাধ্যে পারদপ্রিতা 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তীর দ্বারা লাঠি (সরল্ট্টি), রঙ্জ, 
(সরজ্জম) বেণী প্রাসাদ (সরপাশাদ) মণ্ডপ, সোপান, পুক্কুরিণী 
(পাঁকথরশী) পদ্ম নিশ্বীণ করিতে পারিতেন। তাহাঁর 
অধ্যাপকের নিকট খড়া, মেষের শৃঙ্গ নিমিত ধন্ুক, সন্ধি স্থানে 

নির্মিত তৃণ, বর্ম, উষ্জীষ উপহার পাইয়াছিলেন। বৌধিসত্ত 
তথায় পাঁচশত যুবককে ধন্ুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ীছিলেন। 

স্থধীম' জাতকে বর্ণিত আছে, বোৌধিসন্তড ষোল বগুসর বয়সে 
তক্ষশিলায় গিয়া একদিনে হাতি-মারা বিদ্যা আয়ত্ত করেন । 

বারাঁণসীর জনৈক যুবক তক্ষশিলায় সর্প বশীভূত করিবার 

ম্ত্র শিক্ষা করেন। কোশলাঁধিপতির এক পুত্র তক্ষশিলায় 
নিসিন্দ উদ্ধীরণ মন্্ব শিক্ষা করেন। 

তক্ষশিলার শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র হইতে উৎসারিত 

জান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতির মন্দাকিনীর ধারা কয়েক শতাব্দী 

ভারতবর্ধরে বক্ষ প্লাবিত করিয়! বিশ্বময় ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল। 

তাহার অমৃত রস পান করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ 

জান-পিপাধু নরনারী ইয়োরোপ, এশিয়া ও মিশর হইতে 
তক্ষশিলায় আগমন করিত । 

খুঃ পুঃ পঞ্চ শতীব্দীর পুরোভাগে তক্ষশিলা প্রথম 
বিদেশীদের সাম্রাজ্যতুক্ত হয়। কারণ ডারাইস পার্শিপলিস্- 

এর শিলালিপিতে খকমলস-বংশীয় রাজ দরায়ুস সম্রাটের 
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সম্রাটের সমাধি গীত্রে লেখাগুলি হইতে জান! যায় যে, গান্ধা'র 
ও সিন্ধু রাজ্যের কয়েক অংশ তাহার সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। 

হিরোভোটাস-এর বর্ণনামতে দারায়ুস খুঃ পৃঃ ৫৯০ অবের 
গান্ধীরের সীমান্তে উপস্থিত হন। সেই অভিযানে তিনি 
গান্ধীর এবং সিন্ধু নদের উভয় কুলবর্তী স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সাম্রাজা সিন্ধু সঙ্গম হইতে 

পশ্চিম পাণ্তাবে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। 
শিরকাপ নগরে দুই ঈগল পক্ষীর মাথাযুক্ত যে মন্দির 

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার গাত্রে একটি শ্বেত প্রস্তরফলক 

প্রোথিত ছিল। সেই ফলক খুঃ পূর্নন তৃতীয় অন্দে আম্মিক 
অক্ষরে উৎকীর্ণ। এই ফলক প্রমীণ করে যে, সে যুগে 

তক্ষশিলায় পারসা প্রভাব বর্তথমীন ছিল। আর্শিক অক্ষর 

হইতে খরোষ্টী অক্ষরের উৎপন্তি। সেই পাঁরস্য সভ্যতার 

প্রভাব যে কত দিন ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
তবে বুদ্ধের সময় এবং আলেকজেগ্ারের ভারত-আক্রমণ পময়ে 

তক্ষশিলা স্বাধীন, ও হিন্দু রাজাদের শীসনে ছিল । 

বুদ্ধদেব ঘখন রাজগুহে ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন 

তক্ষশিলার রাজা প্রক্সতি মগধের রাজ! বিহ্বিসারের সম- 
সাময়িক এবং বন্ধু ছিলেন। 

বুদ্ধের সময় তক্ষশিলায় তাহার ধম” প্রচলিত হইয়াছিল 

কিনা সে বিষয় সন্দেহে আছে। যদিও কোন কোন বৌদ্ধ 
গ্রন্থ তাহার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। 



১৭ তক্ষশিলা 

খ্ঃ পৃঃ, ৩২৬ অবে আলেকজেগার ভারত আক্রমণ 

করেন। তখন তক্ষশিল৷ স্বাধীন ভারতীয় রাজা আস্তির 

দ্বারা শাসিত হইতেছিল। তথুকালে তাহার রাজ্য পশ্চিমে 
সিন্ধনদ এবং পূর্বে বিতস্তা ( ঝিলাম ) নদী পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল। 

আস্তি তখন প্রতিবেশী হিন্দু রাঁজ! পুরুর ও অভিসার রাজোর 
রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এই প্রতিবেশী 
রাজ্যদ্বয়এর বিনাশ সাধনের জন্য আলেকজেগাঁরকে 

ভাঁরত আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। আলেকজেগ্ার 

তক্ষশিলা আক্রমণ করিলে, আস্তি বিনা যুদ্ধে তাহা: 
বশ্ততা স্বীকার করেন। আলেকজেগারকে আস্তি তাহার 

প্রাসাদে কয়েক সপ্তাহ রাখিয়া নানাভাবে তোষণ করেন। 

পুরুর রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আস্তি গ্রীকৃসৈম্তগণের 
জন্য প্রচুর রসদ ও হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন। আলেকজেগার 
আস্তির আঁতিথ্যে ও বাবহারে প্রীত হইয়া তীহার রাজ্য 

ভীহাকে ছাড়িয়া দেন এবং স্বাধীনভাবে শাসন করিবার 

অধিকার দিতে স্বীকার করেন। 

তক্ষশিলা! তখন একটি পরাক্রাস্ত রাজ্য ছিল, ঈর্ধা 
ও পররাজ্য-গ্রাসলালসা আতস্তিকে হিতাহিত-জ্ঞান-শৃন্য 

করিয়াছিল। প্রতিবেশী স্বজাতি গৃহশক্রকে বিনাশ করিবার 

নিমিত্ত বহিঃশক্রকে ভাকিয়া আনেন! আলেকজেগার 

যখন উদ্ধণ্ডের নিকট উপস্থিত হন, তখন আস্তি দূত 

পাঠাইয়া আলেকজেগারের নিকট বশ্ঠতা হ্বীকার করেন। 
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শ্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া ভান্তি আলেকজেগারকে অভ্যর্থন। 
করিয়া ভারতে আনয়ন করেন। তীহারই হুবুদ্ধিতে 
বিদেশী রাজা ভারতে প্রবেশ করে। এইরূপে যুগে যুগে 

ভারতবাসী নিজ জন ব৷ প্রতিবেশীকে জব্দ করিবার জন্য 
বিদেশীদের ভীরত-আগমনে সাহাধ্য করিয়। পরাধীনতার 

শৃঙ্খল দেশ-মাতাকে পরা ইয়া আসিতেছে । 
আলেকজেণ্াঁর তক্ষশিল। অধিকার করিবার পর তিনি 

পুরুর রাজ্য অধিকার করেন এবং তাহার বিজয়'অভিযাঁন 
যমুনার তীর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। পরে পুরুর বীরত্ছে 
মুগ্ধ হইয়া আলেকজেগার পুরুকে তাহার রাজ্য প্রত্যার্গণ 
করেন। শুধু তাহা নয়, তিনি গৃহশত্র তক্ষশিলার রাজ 
আস্তির সহিত তাহার বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়া দেন। এমন কি 

পরস্পরকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করাইয়া দেন। আলেক- 
জেগডার আরও উদারতা দেখাইয়াছিলেন। তীহার দ্বার 

অধিকৃত কয়েকটা রাজ্য তক্ষশিলার সহিত সংযুক্ত করিয়া 
আস্তিকে প্রদান করেন । 

আলেকজেগারের সহিত যে সব রাজদূত বা এঁতিহা সিকগণ 
আঁসিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণ হইতে তক্ষশিলার 

এশ্বর্যের কথা জানিতে পার! যাঁয়। গ্রীক এতিহাসির 
ট্রীবো লিখিয়াছেন--তক্ষশিল! তঁৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধশালী 
জমাকীর্ণ এবং স্ুশীঁসিত নগর ছিল। রাঁজ্যের আঁয়তম সিন্ধু 
নদ হইতে বিতত্তা পর্য্স্ত বিস্বত। আলেকজেশ্তীরের সঙ্গে 
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আঘ্ম একঅন্্ এঁতিহ্াসিক ছিলেন, তাহার মাম এরিক্টোবুলাম, 
তিনি পিখিয়াছেন-_-এই সময় তক্ষশিলীয় অনেক দার্শনিক 
পণ্ডিত ও সাধুসঙ্্যাসী ছিলেন। তাহার আর একজন সঙ্গী 
অনেসিক্রিটোস ছুইজন ব্রাহ্মণ সন্যাসীর বিবরণ দিয়াছেন। 

আলেকজেগ্ারের ভারত-বিজয় অতি অল্পকাল স্থায়ী হয়। 

রাজ্যের অন্তাংশে গোলযোগ হওয়ায় তাহাকে ভারত ত্যাগ 

করিতে হয়। তিনি বিজয়লন্ধ রাজ্য কায়েমী করিবার জন্ 

সৈন্য-সামন্ত রাখিয়া ম্যালিডোনিয়ার অভিমুখে প্রত্যাবর্তন 
করেন। খুঃ পৃঃ ৩২৩ অন্দে ব্যাবিলনে তাহার মৃত্যু হয়। 

তহার মৃত্যুর পর এই বিশীল সাআজাজ্যের সেনাপতিদের 
মধ্যে ঘোর আত্মকলহ্ উপস্থিত হয়। আলেকজেগীরের 

মত্যুর ছুই বৎসরের মধ্যে, খুঃ পূর্বব ৩২১ অব্দে বিশাল গ্রীক 
সাম্রাজ্য খগণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। এই সময় তক্ষশিলার 

রাজা আস্তি নির্ভয়ে স্বাধীনত। ভোগ করিতে থাকেন। গ্রীক 

সেনাপতি েলিউকান পশ্চিম এসিয়া ও উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে আধিপত্য লাভ করেন এবং উইডিমস সিন্ধু 

উপত্যকার রাজ্যখণ্ড প্রাণ্ড হন। 

তৎপর খ্ঃ পৃঃ ৩১৭ অন্দে উইডিমস্ এট্টিওকাসের 
বিরুদ্ধে ইউমিনসকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সৈম্তদলসহ সিন্ধু 
উপত্যক। ত্যাগ করিয় যাঁন। এই অবসরে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগপ্ত 
অতুল শৌর্য্য-বীর্যের সহিত সীন্ধুনদের পূর্বব তীরবর্তী সমুদয় 
গ্রীক রাজ্য নিজ সাস্ত্রাজ্যতৃক্ত করেন। সেই সময়েই 
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চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সমগ্র পঞ্চনদ 
প্রদেশ ও তক্ষশিলা অধিকার করেন। তাহার কয়েক বতসর 

পরেই খ্ঃ পৃঃ ৩০৫ অব্দে সেলিউকাস বিরাট সৈন্য লইয়া 
হত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিবার মানসে সিন্ধু অতিক্রম 
করিয়া তক্ষশিলা অভিমুখে অভিযান করেন। চন্দ্রগুপ্ত 

গ্রবল বিক্রমের সহিত সেলিউকাসের সমর-অভিযানের গতি- 

রোধ করেন। সেলিউকাস পরাজিত হইয়া চন্দ্রগুণ্ডের 

সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির সর্তান্থুসারে 
চন্দ্রগুপ্ত পূর্বেববআফগানিস্থান ও খেলুচিস্থান নিজ অধিকারে 

পাঁন। সেই সময় চন্দ্রগুণ্ডের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্ 
গ্রীক রাজদূত রূপে অবস্থান করিতেন। 

মেগাস্থিনিসের বিবরণে আছে, চন্দ্রগুপ্ের রাজত্বকালে 

তক্ষশিলা হইতে পাটলিপুত্র হইয়া ত্যাঅলিপ্ত পর্য্যন্ত এক 

স্প্রশস্ত রাজপথ ছিল। এই রাজপথ বিতস্তা, শতদ্রু, 

যমুনা, গঙ্গা প্রভৃতি নদী অতিক্রম করিয়৷ হস্তিনাপুর, 
প্রয়াগ, বারাণসী পাটলিপুত্রের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। 
ভিনসেন্ট শ্মিথ বলেন, এই রাজপথের ধ্বংস রেখা অবলম্বন 

করিয়া শেরসাহ পেশোয়ার হইতে বর্ধমান পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ 

রাজপথ নিম্মাণ করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে চন্দ্রগুপ্ডের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের 

কোন কোন প্রদেশে বিদ্রোহ হয়। বিন্দূসারের রাজত্বকালে 
খ্ঃ পৃঃ ২৯৮২৭৩) তক্ষশিলাতে বিদ্রোহ-দমনের জন্য কুমার 
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শোক প্রেরিত হইয়াছিলেন। অশোককে দেখিয়া তক্ষশিল।- 
বাসীর! জানায় যে তাহার] রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই, 

অত্যাচারী কর্মমচারিগণের বিরুদ্ধে তাহাদের যত আপত্তি। খ্ঃ 

পুর্ব ২৭০ অন্দে অশোক মগধের সিংহসনে আরোহণ করেন । 

তাহার রাজত্বকালে তক্ষশিল। গান্ধার প্রদেশের রাজধানী ছিল। 
তাহার রাজত্বের শেষভাগে ব্বতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদসহ তাহার পুত্র- 

গণের মধ্যে একজন যুবরাজ কার্য্যভার পাইয়াছিল। 
দিব্যাবদান গ্রন্থে বণিত আছে ষে, বিদ্রোহ-দমনের জন্য অশোক 
তাহার প্রিয় পুত্র কুণালকে তক্ষশিলায় পাঁঠাইয়াছিলেন। 

মহাবংশ গ্রন্থের মতে অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্দে কাশ্মীর 
ও গান্ধার রজ্যে .স্থবির মউদগলী পুক্র তিষ্য' কর্তৃক বৌধ 
প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল, এবং প্রচারকগণের দ্বারা তথায় 

বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে তক্ষশিল। শিল্পে, 
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে মহীয়ান ও গরীয়ান হইয়া উঠে। বৌদ্ধ 
শিল্প ও স্থাপত্যের অপূর্বব বিকাশ হয় | কিম্বদস্তী অনুসারে 

তক্ষশিলায় মহারাজ অশোক “ধর্মরাজিকা", “কুণাল” ও “মস্তক 
প্রদান” স্তূপ নিম্মাণ করিয়াছিলেন । 

খঃ পৃঃ ২৩১ অব্দে রাজচক্রবন্তী মৌধ্যসম্রাট অশোক ইহ- 
লোক ত্যাগ করেন। তখন তক্গশিলায় মৌর্য রাজ্যের প্রাধান্তের 
অবসান হয়, তক্ষশিলাবাসিগন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 

খঃ পৃঃ ১৯০ অব্ে বহলীক রাজা এন্টিয়কাসের জামাতা 
ডেমিটিয়াস্ সর্বপ্রথম তক্ষশিল৷ দখল করেন। পরে তৎপু্ত 
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প্যাটালিয়ন এবং এগোথক্লেশ যথাক্রমে তক্ষশিলীয় রাজত্ব 

করেন । খু পৃঃ ১৭৫ অবে অন্ফ এক গ্রীক সেনাপতি 

ইউক্রেটাইডেস ডেমিটি,য়াস-প্রতিষ্টিত রাজ্য দখল করিয়া 
তক্ষশিল! করতলগত করিয়াছিলেন । 

তৎপরে খ্বঃ পৃঃ ১৬০ অন্দে গ্রীক বীর মেনান্দর (রাজা 
মিলিন্দ) তক্ষশিল! দখল করেন । কথিত অছে মেনান্দর 

সিংহাসনে অধিরঢ় হইয়। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । তাহার 
রাজত্বকালে বহু বৌদ্ধস্তপ ও সঙ্ঘারাম গঠিত হইয়াছিল । 
তাহার পর এপোনটেডাস তক্ষশিলার রাজা হন ॥ 

থঃ পৃঃ ১৪৫ অন্দে এন্টিয়ালসিডাস নামে এক গ্রীক, 
তক্ষশিলার রাজা হন। তাহার রাজত্বকালে শিরকাপ 

নগরের এশ্বধ্য উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শান্ত্র শিক্ষার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র 
হইয়া উঠিয়াছিল তক্ষশিলা ৷ তাহার বন্ু প্রমাণ মুদ্রায়, শিল্পে ও 

সাহিত্যে পাওয়া যায় । তক্ষশিলা ও পাঞ্জাবের শরীক 

রাজাদের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। এক শতাব্দীর কিছু পরেই 

তক্ষশিলায় ব্যাকটি.য়ার গ্রীক রাজ্য বিনষ্ট হয় । 
তখন মধ্য-এশিয়াতে পারদ (পীর্থীয়) ও শক (শিখীয়) 

নামক ছুই জাতি প্রবল হয়। 

পাঁধিয়ার গ্রীক রাজা মিথি, ডেটস খুঃ পু ১৩৮ অন্দে ডো 

£সম্ক লইয়। ভারত আক্রমণ করেন এবং তক্ষশিলা দখল 
করিতে সক্ষম হন । কিন্তু তাহার বিজয়-অভিযান ক্ষণস্থায়ী 



ও ' তক্ষশিক! 

হয়। ইচ্ছার পর শকণ্ণণ সিস্থান হইতে আরকোশিয়া অর্থাঃ 
কান্দাহারে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসবাস করেন। 

তখন. ভারতের সীম! কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহাদের 
মধ্যে একদল শক মাউয়েস-এর নেতৃত্বে সিন্ধুনদ পার হুইয়। 
তক্ষশিলা দখল করেন । খুঃ পুঃ ৫৮ অন্দে ১ম এজেস্ 
তক্ষশিলার মাউয়েসের স্থানে রাজা হন । এই এজেস্ বংশ 

পার্থায় ডনোনেসের সহিত বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হওয়ায় “পারদ 
ও শক” এক মিশ্রিত জাতিতে পরিণত হয় । তাহার সময় শক 

রাজ্য যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল। তিনিই রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া রাজপ্রতিনিখি 

এবং ক্ষত্রপ, নামীয়, প্রাচীন পারসিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন 
করিয়াছিলেন । তক্ষশিলাতে রাঁজ। স্বয়ং বাস করিতেন | 

তাহার পর খ্বঃ পৃঃ ১৫ অবে এজিলাইসেস্, খঃ পৃঃ ১* অন্দে 
পার্তক এবং খু পুঃ ৫ অন্দে ২য় এজেস্ তক্ষশিলায় 

রাজা হন এবং ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিয়। রাজ্য শাসন 

করেন। 
২য় এজেসের মৃত্যুর পর ২* হইতে ৩৭ খুষ্টাব্দ মধ্যে 

পার্থায় রাজা গোখৌফারেস্ কান্দাহার ও তক্ষশিলা এক 

রাজ্যভ্ক্ত করিয়া তক্ষশিলাকে রাজধানীরপে ব্যবহার 
করেন। পরে তিনি কাধুল প্রদেশকেও নিজ সাম্রাজ্যভ্ক্ত 
করেন | তাহার জময় তক্ষশিলার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি 
হুয়। নব প্রবপ্তিত খুষ্ট-ধর্মে একজন প্রচারক সাধু সেন্ট টমাস 
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তক্ষশিলায় আগমন করিয়া গোঝ্ডোফারেসের * রাজসভায় 

অবস্থান করেন । 

গোপ্তোফারেসের খা!তি ও প্রতিপত্তি গ্রীদ রোম পধ্যস্ত 

বিস্তৃত হইয়াছিল | বহু দেশ-দেশাস্তর হইতে ব্যবসায়িগণ 

তক্ষশিলয়ে বাণিজ্যের জন্য আসিত, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী 
দেশ হইতে পণ্য আমদানী-রপ্তানী করিত | প্রকৃতপক্ষে 

ইনিই তক্ষশিলায় পারদ (পার্থীয়) সভ্যতা ও সংস্কৃতি 

স্প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন। অনেক প্রাচীন মুদ্রা ও শিল্প- 
সম্ভার তাহার প্রমাণ দেয়। মারল সাহেব বলেন-_ 

“তবে তক্ষশিলায় ঘে নব পার্থায় সভ্যতার বিকাশ হয় 

তাহা আধ্য-সভ্যতারই স্বরূপ ; ব্যাবিলনীয় .এবং প্রাচীন 
পার্থীয় সভ্যতা হইতে ভিন্ন রূপ |” 

গোণ্ডোফারেসের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাম্রাজ্য 

বন্থখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে । যদিও সে যুগে আরো কিছুদিন 

তক্ষশিল। পার্থীয়দের অধীন ছিল। এই সময়ের রাজাদের 
মধ্যে 'সাসন” ও “দাপাডেনেস্ নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা 
তক্ষশিলায় অবিষ্কৃত হইয়াছে । 

পার্ধায়গণের রাজত্বকালেই তিয়ান নগরের প্রসিদ্ধ দার্শনিক 

এযাপলনিয়াস তক্ষশিলায় ৪৪ খুষ্টাব্ষে আগমন করিয়াছিলেন 

তাহার .জীবনী-লেখক ফিলো্ট্রাটাস লিখিয়াছেন ঘে-_-এই 

সময় পরাক্রমশালী নরপতি ফ্রাটোস. তক্ষশিলায় রাজত্ব 
করিতেন। এ্যাপোলনিয়াস্ উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া তক্ষশিলায় 
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প্রবেশ কষেন । প্রবেশের পূর্ব্বে শিরকাপ নগরের উত্তর- 
তোরণের সগ্নিকটে এক মন্দিরে নগর-প্রবেশের জন্য রাজার 

আদেশের অপেক্ষায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন | ইহাই 

ঝাণ্ডিয়ালের বিখ্যাত মন্দির | 

তিনি বলেন তক্ষশিল৷ নগরী আয়তনে বাবেরুর বিখ্যাত 

«নিনিভা” নগরের সমান | শ্রীকৃ নগরগুলির ন্যায় 
প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল | রাস্তাগুলির এথেনস 

সহরের ন্যায় সংকীর্ণ কিন্তু সোজা, বাটাগুলি সব রাহির 

হইতে একতলার মতন দেখায়, কিন্তু প্রায় সকল গৃহের নিয়- 
তলে মৃত্তিকার মধ্যে “তাওয়াই খানা” বা ঠাণ্ডিঘর আছে। 
নগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি স্ুর্যয-উপাসনার মন্দির এবং 

রাজপ্রাসাদ অবস্থিত .প্রাসাঁদটি সাদাসিদা। 

স্যার জন মার্শাল লিখিয়াছেন অনেকে এই বিবরণ বিশ্বাস 

করেন না, কিন্তু তাহার দ্বারা আবিষ্কৃত অনেক উপাদান 

ফিলিওটেটাসের বিবরণ এবং এ্যাপোলিনিয়াসের তক্ষশিলায় 
আগমন সমর্থন করে। 

*মমতাময়ু ছবি ! তোমারে কোলে লভি 
ভূষিত হল ধরা স্বরগ স্ুষমায় | 

করুণা সিম্ধু হে! ভূবন ইন্দুহে 
ভিখারী জগময়ী ! প্রণতি তব পায় ॥” 

--সত্যেন্্র দত্ত 



কুশানত্দর আগমন 

পারদ জাতির (পার্থীয়দের) পর তক্ষশিলা কুশান জাতির 
অধীনে আসে। চৈনিক এঁতিহাসিকদের মতে কুশান জাতি 
উত্তর-পশ্চিম চীনের *ইউ-চী” জাতির সমগোত্র। 
খুঃ পৃঃ ৯৭০ অবে ইহারা উত্তর-পূর্ব চীন হইতে বহির্গত 

হইয়া বহলীক (ব্যাকটি,য়া) প্রদেশে ও অকসাস. উপত্যকায় 
উপনিবেশ স্থাপন করে । পরে কাবুল রাজ্য অধিকার 
করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগমন করিয়াছিলেন । 

কজুলা কদফিসস ৬ খৃষ্টাব্দ নাগাইৎ পার্থীয়দের নিকট 
হইতে তক্ষশিলা জয় করেন। অনুমান ৭৮ খুষ্টাব্দে কজুল! 

কদফিসসের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র ভীম কদফিস,স তক্ষশিলার 
রাজা হন এবং ইহারই রাজত্বকালে তক্ষশিলার রাজ্যসীমা 
বিস্তৃতি লাভ করে। ৭৮ খুষ্টাব্দেই প্রসিদ্ধ “শকাব্দ” প্রচলিত 

হয়। স্যার জন মার্শাল তক্ষশিলার আবিষ্কৃত নানা মুদ্রা 
ও শিলালিপি হইতে কদফিসসের সময় ৭৮ খৃষ্টাব্দ 

হইতে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছে স্থির করিয়াছেন । ভিন্- 
সেন্ট, ম্িথ প্রভৃতি এঁতিহাসিকগণ তাহাই স্বীকার 
করিতেছেন । ভীম কদফিসসএর মৃত্যুর পর ১০০-১৯০ 

খঃ অব্দ মধ্যে সোটের মেগস' (মহানত্রাণ কর্তা) উপাধিধারী 



৭ তক্ষশিল৷ 

'এক' শক্তিশালী ব্যক্তি তক্ষশিলার রাজ হন। «“সোটের মেগস, 
নাম” অঙ্কিত কয়েক খানি মুদ্র। পাওয়৷ গিয়াছে । 

১২০-১২৫ খুষ্টাব্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ পরাক্রান্ত সম্রাট 

কণিষ্ষ তক্ষশিলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 

মধ্য-এশিয়া হইতে মগধ পধ্যস্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ড তাহার 
সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। 

কণিষ্ষ তক্ষশিলার শিরনুখ নগরটি অতি মনোরম ও সুদৃশ্য 
করিয়া গঠন করিয়াছিলেন । বু সৌধ, তোরণ, প্রাসাদ, 
স্তূপ, মঠ, সঙ্ঘারাম, মন্দির বিশিষ্ট নৃতন শিল্পা ও স্থাপত্য- 
ধারায় নিন্মিত হইয়াছিল । তাহারই রাজত্বকালে তক্ষশিলার 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি. চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় । তিনি বৌদ্ধ- 

ধর্মালম্বী ছিলেন । ভীহার রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের ও 
শিল্পের উন্নতি ও প্রসার অধিক হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু, 

শিল্পী ও পগ্ডিতগণ সমস্ত মধ্য-এশিয়া ও চীন-সাম্াজ্যে 

গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার, শিল্প ও স্থাপত্যচ্থঙটি ও দাঁশনিক- 
জ্বান বিতরণ করিয়াছিলেন। এই সকলের প্রভাবে এখনও 

চীন-জাপান প্রভাবান্িত | 
কণিষ্ক তাহার শীতকালীন রাজধানীর জন্য স্বরম্য 

পুরুষপুর ( পেশওয়ার ) নগরের পত্তন করেন। তিনি পুরুষপুরে 
বুদ্ধের অস্থি স্থাপনের জন্য একটি বিরাট স্তুপ নিশ্মীণ 

করিয়াছিলেন, সেইটি এমনই স্থন্দর যে, দেশ-বিদেশ হইতে 
'রহু ব্তি স্তপটি দেখিবার জন্য আগমন করিতেন ৷ তক্ষশিলার 
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গৌরব তাহার সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । কণিক্ষ চল্লিশ 
বৎসর প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব করেন । | 

কণিক্ষ তক্ষশিলায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিতগণের ৩য় বৌদ্ধ ধর্ম্ম- 

মহাসংহতি আহবান করেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ “মহা- 

যান পন্থা” প্রধান্য লাভ করিতে থাকে । বৌদ্ধাচাধ্য কবি 
অশ্বঘোষ ও স্থবির বস্থুমিত্র কণিক্ষের সমসাময়িক | তাহারা 

মহাঁসভায় যোগদান করিয়াছিলেন । কণিষ্কের মৃত্যুর পর 

তাহার পুত্র হবিষ্ক ১৭০ খুষ্টাব্দে তক্ষশিলীর রাজা হন এবং 
পিতার বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ।॥ তাহার রাজত্ব- 
কালে বৌদ্ধ ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য প্রসার লাভ 
করে । 

হবিক্ষের মৃত্যুরপর ১৮৭ খৃষ্টাব্দে বাসুদেব তক্ষশিলায় 

রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং অনুমান ২২৫ খুষ্টীব্দে তাহার 

মৃত্য হয় । তাহার সময়েও তক্ষশিলায় বৌদ্ধ ধর্মের ও 

কুশানদের প্রতিপওি স্থু প্রতিষ্ঠিত ছিল ! 
৪০০ খুঃ শতাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান 

তক্ষশিলায় আগমন করেন । তৃখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 
ভারতের স্াট । ফাহিয়ান তক্ষশিলার সবিশেষ বিবরণ 

লিখিয়া যান নাই । তিনি তীহার শরমন-বৃত্তীস্তে লিখিয়াছেন 
_ তক্ষশিলা ুখ-সম্পদে পূর্ণ ছিল । দণুবিধি কঠোর 
ছিল না । দেশ ব্যাঁপিয়া চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল । 

স্তপ ও সঙ্ঘরামের শিশ্র-খঙ্বধ্য, স্থাপত্য-কৌশল, 
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ভিচ্ষুদের ধর্্মানুরাগ, ত্যাগ এবং অহিংসা-ব্রত তাহাকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল। 

৪৫৫ খুষ্টাব্ধে শ্বেতকায় হুন গান্ধীর প্রদেশ হইতে এক 

হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে মশাল লইয়৷ তক্ষশিলায় প্রবেশ 

করে। ইহীরা অতি ন্বশংস ও রক্তলোলুপ জাতি। 

তক্ষশিলায় বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণকে বর্বর ভাবে হত্যা 

করে এবং যাবতীয় সপ, মঠ, বিহার ও সৌধে অগ্নি যোগ 
করিয়া ধ্বংস করে। ইহাদের একজন প্রধান নেতা 

তোরামানা। তাহার দ্বারা তক্ষশিলার সকল সম্পদ লুন্ঠিত 
এবং সকল শিল্প-এশ্বর্ধ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ভাগ্য- 

বিপর্য্যয়ের ফলে তক্ষশিলাঁর পূর্ণ অধঃপতন ঘটে । 

৬২৯ খুষ্টাব্ধে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তক্ষশিলায় 
আসিয়। তাহার সভ্যতার ও শিল্প-এরশ্বধ্যের মাত্র ক্কালসার 

দর্শন করেন। তক্ষশিলার ধ্বংসাঁবশিষ্টের মধ্যে তিনি 

বৌদ্ধ শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু পুর্বর-গৌরবের 
নিদর্শন পাইয়াছিলেন। তক্ষশিলীর অতীত গৌরব-কাহিনী 
তাহার ভ্রমণ-বৃত্বান্তে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, 

তক্ষশিলা তখন কাশ্মীর-রাজাতুক্ত একটি ক্ষুর্র জনপদ মাত্র । 

এই অঞ্চলের সামন্ত নৃপতিগণ পরস্পর কলহে ব্যাপূত; 

অধিকাংশ মঠ ও বিহার হয় পরিত্যক্ত না হয় 

ধ্বংসপ্রাপ্ত । 

ত্যহার পর তক্ষশিলার এখ্বর্য্য সহশ্র বসরাধিকাল 
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মৃত্তিকাগর্ভে লুক্বায়িত ছিল। ১৮৬৩ থ্ুটাকে জেনারেল 
কানিংহাম তক্ষশিলার বক্ষে প্রথম কোদাল চালনা করিয়। 
তাহার অতীত গৌরবের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন । ১৮৬৪--১৮৭৩ 

খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত খনন-কার্ষের ফলে তক্ষশিলার অতীত 

গৌরবের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশেষে স্যার 
জন মার্শাল অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈধ্য, গভীর ধীশক্তি প্রয়োগ 

করিয়৷ তক্ষশিলার স্ব্প ও অতীত গৌরবের নিদর্শন 
আবিষ্ষার করিয়াছেন। তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত 
ও পুলকিত হইতে হয়। 

বৌদ্ধ ধন্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া তক্ষশিলার শিল্প, 
স্থাপত্য ও সভ্যতা! এক সহত্্র বসর বিশ্ববাসীর চিত্ত আকর্ষণ 

করিয়াছিল। তাহার বিবরণ অবগত হইতে হইলে কতকগুলি 

এতিহীসিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । কাল 

নির্য়ের সুবিধার নিমিত্ত একটি তালিকা এখানে প্রদত্ত 
হইল (স্যার জন মার্শেলের “গাইড টু ট্যকশিলা? গ্রন্থ 
অবলম্বনে )-- 

বুদ্ধদেবের জন্ম ৫৬৪ খুঃ পৃঃ 
পারস্য সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্তা খকমনস এর 
রাজত্বকাল ৫৫৮৫৯ ৯» 

মহাবীরের তিরোধান ৫২৭ ৯%' 
প!রস্যরাজ দারামুসের রাজত্বকাল ৫২২-৪৮৬ » 
তক্ষশিল। প্রথম পারস্য সাম্রীজ্যভুক্ত হয়: ৫১৮ ৯ 
পারস্যরাজ ক্ষয়ার্য রাজা হন ৪৮৬ & 
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বুদ্ধদেবের প্ররিনির্ববাণ শপ খুঃ পৃঃ 

আলেকজেগার কর্তৃক তক্ষশিলা দখল ও 

রাজা অস্তিরের বশ্ঠতা স্বীকার করা । বিতস্তাঁতীরে 

আলেকজেগ্ডারের নিকট পুরুর পরাজয় ৩২৬ 
আলেকজেপগারের মৃত্যু ৩২৩ 
আস্তির তক্ষশিল। রাজ্য পুনরাধিকাঁর এবং 
পাঞাব প্রদেশ নিজ রাজ্যভূক্ত করেন ৩২১ 
গ্রীকরাজ ইউভামীউসএর সিষ্ধু উপত্যকা 
ত্যাগ ও চন্দ্র গুপ্ত মৌধ্যের দ্বারা পাঞ্জাব দখল ৩১৭ 
সেলিউকসের ভারত আক্রমণ ও চন্দ্রগুপ্ডের 

হস্তে পরাজয় | ৩০৫-০৩ 

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক রাজদূত 

মেগাস্থিনিসের আগমন ৩০৩ 

বিন্দুসারের মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ ২৯৮ 

(তাহার সময়ে অশোক তক্ষশিলার শাসনকর্তা হন) 

অশোকের রাজ্যাভিষেক ২৭৪ 

বহলীক ও পারদ জাতি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় ২৫০ 

সম্রাট অশোকের মৃত্যু ২৩২ 

ব্যাকট্ট্রয়ার রাজা ডেমি্রয়াসের পাঞ্জাব দখল ১৯০ 
ইউক্রাডিসএর তক্ষশিলায় আগমন ও 

শিরকাপ নগরের পত্তন ১৭৫ 

এন্টিয়াসিলিডাস তক্ষশিল। দখল করেন ১৩০ 
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তাহারই রাজত্বকালে গ্রীক রাজপুত্র হিলিওডোরাস মালোয়া 
রাজ্যে বিদিসা নগরে রাজদুত রূপে গমন, 
তাহার হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও গড়ুর স্তস্ত স্থাপন ।--খ্ঃ পৃঃ ১৪২ 
ভিলসায় হিলিওডোরাস স্থাপিত গরুড় স্তস্ত। গাত্রে উৎকীর্ণ 

লিপি। 
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আফিবিয়াসের রাজত্বের পর শকরাজ মাউজ 
তক্ষশিলা জয় করেন। টি সঃ পুঃ 

বিক্রম সম্বৎ প্রচলন। ৫৮ 

এই সময় এজেস, প্রথম তক্ষশিলায় রাজ্যভীর 

গ্রহণ করেন। এবং তাহার পর আজিলিয়াস, 

ও ২য় এজেস রাজা হন। ৫৮ 

এযাক্রোসিয়া ও তক্ষশিল। রাজা পারদরাজ 

গোণ্ডোফোরাসের অধীনে মিলিত হইয়া এক 

5 

বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ২০-৩০ খৃষ্টাব্দ 

গোণ্োফোরাসের কাবুল-রাজ্য দখল । ৩৫ ১, 

গোক্ডোফোরাসের রাজসভায় সাধু সেন্ট টমীসের 
আগমন । ৪০ 2। 

এ্যপোলোনিয়াসের তক্ষশিলায় আগমন । 8৪ » 

গোণ্োফোরাসের মৃত্যু ও রাজ্য 
বিভক্ত । ৫০-৬০ ২) 

কুষাণ বীর ভীম কদফিসেস্ কর্তৃক কাবুল, 
গাঁন্ধার ও তক্ষশিল! জয়। ৬০-৬৫ ৯) 

শকাব্দ প্রচলন । |] ৭৮ ৯ 

€কোন কোন পণ্ডিতের মতে শকাব্দ ভিম 
দ্বারা প্রচলিত, কাহারও মতে কণিফু শকাব্দ 

প্রচলন করিয়াছিলেন) 
'তক্ষশিলায় সোটার মেগস রাজ! হন । ১5৩ 
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কণিফষ তক্ষশিলার রাজা হন এবং শিরস্থখ 

নগর পত্তন করেন। ১২৫ খুষ্টাক 

হবিছ্ষ তক্ষশিলার রাজ! হন। ১৭০ », 

বাস্দেবের রাজ্যভার গ্রহণ । ১৮৭ ১১ 

বাস্থদেবের মৃত্যু ও কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন। ২২৫ ১ 

গুপ্ত সাআাজ্যের স্থাঁপয়িতা চন্দ্রগুপ্ত ১ম, 

রাজ। হন এবং গুপ্ত সম্বৎ প্রচলন করেন। ৩১৫ ৯» 
তক্ষশিলায় ফা-হিয়ান আগমন করেন। ৪০০ 

ছন জাতি কতক তশ্ষশিলার ধংস সাধন। ৪৫০-৫০০ 

হুম রাজ তোরামানের মৃত্যু ও মিহিরকুলের 

রাজ্যলীভ। ৫১০ ১৯ 

চৈনিক পরিব্রাজক স্থঙ্গ ইউনের গান্ধার ভ্রমণ । ৫২০ , 

হিউয়েন সাংএর ভারত-ভমণ। ৬২৯৪৫ ১, 

শিল্প-এশ্বা 
খুঃ পূর্বব পঞ্চম শতক হইতে খুষ্তীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত 

হাজার বগুসর হিন্দু, পারজ্ত, মৌধ্য,. বহলীক, শক, পারদ, 
ও কুষাঁণ-সভ্যতা তক্ষশিলায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
সকল জাতিই স্ব্থ ধারায় শিল্প হ্ৃষ্টি করিয়া তক্ষশিলাকে 
সমদ্ধ করিয়াছিল। অবশ্য পারস্ত-শিল্প-ধারার কোন 
নিদশশন তক্ষশিলীয় আবিষ্কৃত হয় নাই। শিরকাপ নগরের 
এক মন্দিরের পুরোহিতের ভবনে আট-পলে শ্বেতপাথরের 



টি কষগিল 

এক স্তস্তের “গ্রাত্রে “আরামাইক” অক্ষরে খোদিত 'শিলাঁ- 

লিপির অংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। জাম্মীন পণ্ডিত ডাঃ 

হার্টস.ফেন্ড শিলালিপিতে “পপ্রিয়দর্শী”* শব্দ উতকীর্ণ দেখিয়া 
অনুমান করেন এই গৃহ মৌধ্য যুগের কোন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর দ্বারা নিন্মিত হইয়াছিল। 

আলেকজেগ্ডার কর্তৃক বহলীক প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপিত 

হইবার পর ইরাণী ও গ্রীক (হেলেনেন্টীক ) শিল্প-ধারার 
ংযোগে এক নূতন শিল্প-ধারার চ্যত্টি হয়। মৌধ্য ও ব্যাক- 

টিয়ান গ্রীকদের মধ্যে সন্ভীবের ফলে সেই নব শিল্পধারা ও 
স্থাপত্য তক্ষশিলা-গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। 

বীরমগুল নগরে আবিষ্কৃত শি্প-সম্ভার দেখিলে মনে 

হয় গ্রীক শিল্প-ধারার কিছু কিছু প্রভাব বীরমগ্ডলের মৌর্য্য 
শিল্প-স্থাপত্যের উপর বিস্তৃত হইয়াঁছিল। তৎপরে ব্যাকটি,য়ার 
গ্রীকগণ যখন তক্ষশিল৷ দখল ও শিরকাপ নগরের পন্তন 

করেন তখন তাহাদের শিল্প-ধারা তক্ষশিলার শিল্প ও স্থাপত্োর 
উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তীর করে । শিরকাঁপের ধ্বংসাঁবশিষ্টের 

মধ্যে সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নব-নিম্মিত নগরের 

রাস্তা ও গলিগুলি বীরমণ্ডলের রাস্তা অপেক্ষা অধিকতর 

সমান আকারের এবং সরল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ; কিন্তু 

মন্দির ও দেব-দেবীমুদ্তি গঠনের মধ্যে গ্রীক প্রভাব দেখা! 

যায় না? আঁবার মুদ্রার উপর গ্রীক-শিল্প-ধারার ছাপ 
যথেষউ। মুদ্রাগুলি গ্রীক মুদ্রারই অনুকরণে নিশ্মিত। 
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এথেন্ম নগরে প্রচলিত মুদ্রার মতন সম ওজনে ও 'মানে 
তক্ষশিলার মুদ্রা প্রস্তুত হইত। মুদ্রাগুলির উপর অস্কিত 
দেব-দেবীর মুন্তিগুলি গ্রীকদেশের দেব-দেবীরই মতন । 
স্যার জন মার্শাল বনু যুক্তি ও নমুনা সাহায্যে তক্ষশিলার 
বিভিন্ন রাজবংশের মুদ্রাগুলির বিবরণ দিয়াছেন। তাহার 
মতে বহলীক গ্রীকগণ যখন তক্ষশিলায় স্থায়িভাবে বসবাস 

করেন তখন মুদ্রার উপর হইতে গ্রীক প্রভাব অন্তহিত 
হয়। ভারতের মধ্যে ও সমুদ্রকৃলবর্তী দেশ সমূহের 
সহিত বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতীয় শিল্পধারায় মুদ্রা 

প্রস্তত হইতে থাকে। সেই সব মুদ্রার উপর ভারতীয় 
অক্ষর ও মুক্তি খোদিত হইতে দেখা যাঁয়। (ইগুলি 
শিল্পীর স্বাধীন পরিকল্পনা ও শ্যপ্টি-শক্তির পরিচয় প্রদান 
করে। এই প্রকার বহু মুদ্রা তক্ষশিলার যাঁছঘরে রক্ষিত 

হইয়াছে এবং তাহাদের কয়েকটি কলিকাতার যাছুঘরে ও 
বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ মন্দিরেও আছে। 

মার্শাল সাহেব তাহার গাইড টু ট্যাকশিলা” পুস্তকে 
গ্রীক, শক, কুষাণ নরপতিদের ও প্রাচীন হিন্দু ও হুন 
রাজাদের ২৩টি মুদ্রার প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করিয়াছেন। সেই 
সব রাজাদের নাম--সোফিটেস, ডিওডোটাস, ইউথিডিমস, 
ডেমিটিয়াস, আলেকজেগ্ার, ইউক্রাটিডেস, মেনান্দার, 
হারমাইউস, এজেস ১ম, গোগ্তোফোরাস, কাদফিসেস, 
২য় মেগাস, কণিষ্ষ, রাজুভুলা, বাসুদেব । 



৩৭ তক্ষশিল। 

কেবল ধে মুন্রাতে সে যুগের শিল্পধার! প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহা নহে; অলঙ্কার, পোড়া মাঁটার ( টেরাঁকোটার ) কাজ, 
ও মৃৎ-পাত্রগুলিও প্রাচীন শিল্পধারার পরিচয় দেয়। দেব- 
দেবীর মুন্তির মধ্যে গ্রীক ও ভারতীয় দেব-দেবীর সাদৃশ্া 
ও সমশক্তি উপলব্ধি হয়। ভারতের ন্ৃর্যদেব গ্রীকদের 

দেবতা এযাপোলো, ভারতের মদন গ্রীক্দের এরোন-এর 
তুল্য মনে হয়। ব্যাকটা.য়ার গ্রীক্গণ হিন্দুর শিব, পার্বতী, 

বিষণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি- দেব-দেবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন 
করিতেন। তক্ষশিলার, গ্রীক রাজদুত হিলিয়োডোরাস 
বিদিসায় রাজার কুলদেবতার ভক্ত হইয়া সেখানে একটি 

গরুড়-স্তস্ত স্থাপন করেন। 

ভারত ও পার্থীয় শিল্পিগণের সমবেত চেষ্টায় “ইপ্ডো- 
পার্থীয়” নামে এক নূতন শিল্পধারার হ্ৃষ্টি হয়। পার্থীয়গণ 
স্ুসভ্য ; তীহার! ভূমধ্যসাগর, আরব ও পারস্য দেশে বাণিজ্য 

করিতেন। সেখানে নান। জাতির সংস্পর্শে তাহাদের শিল্প- 

সৃষ্টি-শক্তি উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শিরকাপ নগরের 
শিল্প-এশ্বধ্যের মধ্যে €সই নূতন শিল্পধারার পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

প্রায় তিন শত বৎসর তক্ষশিলার শিল্প হেলেনিক্ শিল্প- 
পদ্ধতির প্রভাবে গড়িয়া উঠে। তাহার পর গাঞ্ধার 
শিল্পধারা তক্ষশিলার শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
মার্শাল সাহেব বলেন-_“তক্ষশিলায় 'গান্ধার শিল্পের বহু 
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নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু গান্ধার শিল্পের উৎপত্তির 
ইতিহাসের সহিত তক্ষশিলার কোন সম্পর্ক নাই। গান্ধার 
শিল্প উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তের বাহিরে শ্প্টি হইত, 
শক্ত মঙ্ছণ পাথর ছিল তাহাদের উপাদান। ইহা সত্য 
যে কুষাণ ন্বপতি কণিষ্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার-শিল্প চরম 
বিকাশ লাভ করে। যদিও কাবুল প্রদেশেই গান্ধার শিল্পের 
উৎপাদন অতি অধিক হইয়াছিল।” 

আফগানিস্থান তখন ভারতের এক অংশ ছিল। ১৯৪৬ 

সালে এসিয়াটিক সোসাইটার ভবনে কাবুল সরকার হইতে ষে 
সব শিল্পসস্তার প্রদশ্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই 

বৌদ্ধ ও হিন্ু দেব-দেবীর মৃ্তি। তাহাদের গঠনের উপর 
গান্ধার ও হেলেনিক্ প্রভাব দেখা যায়। 

স্যার জন মার্শাল আরে! লিখিয়াছেন--“গান্কার বা 

ভারতীয় শিল্প ও রোমের শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্বী দেখিয়। যদি কেহ 
মনে করেন উত্তর-ভারতের শিল্পের উপর রোমের শিল্পধারার 

প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল, তাহা ভূল হইবে। সেলুসিডাসের 
ময় হইতে পশ্চিম-এশিয়াই পৃথিবীর প্রাচীন শিল্পর উৎস। 
সেই উত্স হইতেই গ্রীক, আইওনিয়ান, পারস্য ও মেসো- 
পোটমিয়ার শিল্পধারার উৎপত্তি। এইস্থান হইতে শিল্লের 

মন্দাকিনীধারা পশ্চিমে সুদুর রোৌমরাজ্যে এবং বহলীক, পার্থীয়া, 
তুকীস্থান্ ও উত্তর ভারতে প্রবাহিত হয়। রোমের শিল্লাদর্শ 
ভারতের শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই, বরং 



৩৯ তক্ষলিলা 

বৈপরীত্যেরই পরিচয় দেয়। হেলেনিক্ শিল্পের সহিত 
গা্ধার-শিল্পের যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই রোম-শিল্পের 
সহিতও বর্তমান। গান্ধার শিল্প রোম শিল্পের জ্ঞাতি-ভঞ্মির 

স্বরূপ মাত্র, কন্টা নহে। ছুইটী শিল্পধারা একই উৎস হইতে 
প্রবাহিত। সেই জন্য রোমের ও গান্ধার-শিল্পর মধ্যে সাদৃশ্য 
থাঁক। সম্ভব নহে (? পৃ*-৩৩ 

খুষ্তীয় ৪ শতকে ও তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে 

তক্ষশিলায় ও আফগানিস্থান অঞ্চলে যে এক মনোরম 

শক্তিশালী নব শিল্পধার! জাগে তাহ! ভারতের নিজস্ব । সেগুলি 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চ্ছজিত। ইহার উপর গান্ধার ও 

গ্রীক শিল্পধারার প্রভাব কিছু ছিল। তাহার অনেক নিদর্শন 

মার্শাল সাহেব তক্ষশিলার ধন্মরাজিকা ভূপ ও জুঁলোয়ার 
বিহার হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইগুলি অধিকাংশই 

চুণ-বালির পলস্তারে ও পোড়৷ মার দ্বারা নিশ্মিত। 
এই শিল্প সম্বন্ধে মার্শীল সাহেব লিখিয়াছেন__“পাশ্চাত্য 

ও ভারতীয় শিল্পীদের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রীক শিল্পীগণের 
ধারণা, মানবের সৌন্দধ্য ও বুদ্ধিই শিল্পের আদর্শ ও উৎস। 
সে আদর্শ ভারতের শিল্পীগণের চিন্তে কোন চেতন দেয় না। 
ভারতের চিস্তা ও আদর্শ মরজগৎ অপেক্ষা অমর জগতে 
নিবদ্ধ, সীমা অপেক্ষা অসীমের দিকে ধাবিত। যেখানে 

গ্রীকদের চিন্তা নীতির ভিত্তিতে প্রবাহিত, সেখানে ভারতের 

চিন্ত। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় শিল্পীগণ গভীর 
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অধ্যাত্মিক ৫প্ররণা-বলে শিল্পের মধ্য দিয়! তাহান্দের ধর্মমভাব 
মূর্ত করিতে এবং প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ বিকাশ করিতে 

পারিয়াছিল। সেই জন্য গুপ্তযুগের' শিল্পীগণ প্রস্তর মুদ্তিতে 
এক অপুর্ব দ্মপাধিয় চেতন! প্রন্ষুটিত করতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন।”__ পৃঃ ৩৫ | 

মধ্যযুগের পুর্বেবে ভারতবামীরাও ভাবিতে পারে নাই 
যে তাহাদের শিল্পীগণের কল্পনা, চিন্তা ও আদর্শ জড়ের মধ্যেও 
এমন পরম তত্ব ও সত্য ফুটাইতে সক্ষম হইবে । তাহারাও 

মনে করিত যে শিল্প ইক্জ্িয়-ভোগ্য; সৌন্দর্ধ্য-বিকাশের আধার, 
মানবের, সখ ও রসভোগের অবলম্বন, সুকুমার বৃত্তির অব- 

চেতনার উৎস। কিন্তু বৌদ্ধ ও গুপ্তযুগের শিল্পীগণ শিল্পকে 
ভগবত-অন্ুরাগ-প্রকাশের, আধ্যাতিক জ্ঞান-বিকাশের, ধর্ম ও 

নীতি-প্রচারের বাহন মনে করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত 
তাহাদের সাধন! ও হ্যষ্টি জগতে অমর ও চির-আদরণীয়। 

তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত শিল্প-সম্ভার তাহার সাক্ষ্য প্রদান 

করে। তক্ষশিলার সরকারী যাঁহুঘরে সপ, নগর, সঙ্ঘারাম, 

বিহার খনন করিয়া বহু শিল্প-এই্বর্য রক্ষিত হুইয়াছে। পরি- 
তাপের বিষয় ভারত খণ্ডিত হইবার পর তাহা স্বাধীন ভারত 

রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের নিকট অগম্য। | 

'তক্ষশশিলার ংগ্রহালক 
তক্ষশিলার - যাতুঘর ১৯২৫ খুঃ অব্দে নির্মিত হইয়াছে । 

সৌধটি ' মনোরম, প্রতি কক্ষে: ও দালানে প্রচুর আলো! 



৪১ তক্ষশিল। 

প্রবেশ করে। এইস্থানে সঙ্জিত শিল্পগুলি আড়াই হাজার 
বসরের আধ্য সভাতার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ 

প্রদান করে। বুটিশ 'রাজত্বের একটি প্রধান অবদান প্রত্বতত্ব 

বিভাগ । ভারতবাসী সেইসব প্রতুতান্বিক বিষয়ের পথ- 
প্রদর্শক ফাঁগুসন, 'ক্যানিংহ্যাম, কিটো, মাশশীল এবং ভারতের 
বড়লাট লর্ড কাজ্জনের মিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে । শিল্প- 
সম্তারগুলি যুগ ও গঠনধারা হিসাবে সুসজ্জিত আছে। 
যাছুঘরের সাজানর কৌশলে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ছিল। ১৯৪৫ 
সালে যখন সপরিবারে  সংগ্রহালয়টি দেখি, তখন সেখানে 

স্থপারিনটেণ্ুণট (খনন-বিভাগ) শ্রীযুক্ত অমলচক্দ্র ঘোঁষ (বর্তমানে 
ডিরেক্টার জেনারেল) এবং তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত গুপ্ত ছিলেন। 
এইস্থানের শিল্প-সম্তারগুলি স্বচক্ষে না দেখিলে কেবল বিবরণ- 

পাঠে তাহার স্বরূপ ও এশ্বধ্য উপলব্ধি করা যায় না। এইন্থানে 
কয়েকটি নিদর্শনের নাম করা হইল :__ 

১। শিরকাঁপ নগরে প্রাপ্ত খুঃ পৃঃ ১ শতকের সোনার 

সুক্ষ কারুকুর্য্যমপ্ডিত কানবাল! 'ও মকর কুগুল। 
২।: এই যুগের রূপার কারুকাধ্য-খচিত ট্রে (থালা ) 

বাটা, ফুলদানী, ঘটি, পিকৃদানী । 
৩। মোটা রূপার মল, সোনার স্বস্তিকা আকারের 

| আংটা, নান রত্বখচিত সোনার হানুলী, অনস্ত, লম্ব। 
গার্ডচেন হার। | | 
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৬। 

ণ। 

৪ | 

১৩ | 

৯৯ | 

৯ । 

১৩। 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

শিরকাপে আবিষ্কৃত গ্রীকৃ শীলমোহর, যাহার 

উপর ছুইটি শিশুমূত্তি খোদিত (যন্ত্র দ্বার! )। 
মোর্ামোরাছুতে প্রাপ্ত প্রমাণ আকারের দণ্ডায়মান 

মৈত্রেয় বুদ্ধমূক্তি | 
পোড়ামাটার প্রকাগ্ড বুদ্ধমূন্তির শিরোভাগ | 
৪__৫ খুঃ শতকের সুন্দর ্টকো ( পলস্তারের ) বুদ্ধ 
মুন্তির শিরোভাগ । 
খু পৃঃ এক শতকের মিশর দেশীয় হারপোক্রটিশ- 
এর ব্রোঞ্জ ধাতৃমর্তি। 

শিরকাপ হইতে প্রাপ্ত রূপার পাতের উপর অতি 

সুন্দর ডায়োনিসাস-এর মূর্তির শিরোভাগ। 

খরোস্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ ৭৬ খুষ্টাব্দের তাত্রলিপি । 
জি৫ নং ভ্ূপে প্রাপ্ত ধাতু-কৌটার মধ্যে রৌপ্য 
লিপি। 

শিরকাপে প্রাপ্ত খুঃ প্রথম শতকের রূপার চাঁমচ। 

সমকোণ রূপার থালা, ৪টি পায়ার উপর বসান। 

তাহার উপর খোরষ্ঠী অক্ষরে দাতার নাম। 
রূপার ঝুড়ি__গোমানদের পুত্র জামদানবের 
দানপত্র। 

নান। ব্রত্ব-খচিত সোনার ২০টি আংটী, তাহাদের 
পার্খে ও নিয়ে কাকড়া, বিছা, স্বত্তিক! চিহ্ন উত্তকীর্ণ। 
জৌলিয়াার ১১নং ভপে প্রাপ্ত ধাতু-কৌট!। 



রঃ 
* ১৭। 
১৮। 

৯৯ 
২০ 

২১। 

২২। 

২৩। 

২৪। 

২৫। 

২ড। 
ত্৭। 

২৮। 

.ধর্মরাজিকাভূপ হইতে প্রাপ্ত “অর্থনুপ”। .. 
তৃক্ষশিলা 

তিন-থাকবিশিষ্ট ধুসর-গ্রেনাইট প্রস্তরের ছত্র এবং 
'শিরকাপ নগরে প্রাপ্ত পাথরের বেড়া । . 

ধর্মরাজিকা স্ড্ুপের ধৃসরবর্ণ পাথরের থামের 
মীতল! সুন্দর কোরিস্থিয়ান গঠনের নিদর্শন । 

জৌলিয়ীর প্রস্তরের মনোরম বুদ্ধমূর্তি। . 
শিরকাপ সহরের নিষ্নস্তরের মৃর্তিকাগর্ভ হইতে 

প্রাপ্ত অশোকের অন্ুশাসন-বাণী-ফলকের অর্ধাংশ | 
৭৮৭ -চৃতুক্ষোণ পাদপীঠের উপর ৬: উচ্চ 
পাথরের স্তুপ, তাহার চারিধারের কুলঙ্গীর মধ্যে 

ছোট ছোট বুদ্ধমুর্তি, গাত্রে অনেক ভিক্ষু, 'ভক্ত; 

জীবজন্ত ও গাঁছপাল৷ খোদিত আছে। 

মোর্হামোরাছু হইতে প্রাপ্ত অতি মানহর 
বুদমূর্তি | 

জৌলিয়'তে প্রাপ্ত চুনবালি-অস্তরে মণ্ডিত বৃ্বমর্তির 
ছুইফিট মাপের শিরোভাগ । রঃ 

তামার বড় থালা, ভিক্ষাপাত্র, গামলা, আওটাযুক্ত 

যজ্জকুণ্ড-পাত্র। ঃ 
ক্রোধের চোঙ্গ। নল । 

তামার লাগামসহ ঘোড়ার জীন। ৃ 

লৌহরথের চক্র (তাহার কাঠিগুলি সব ঠিক আছে ্ 
শিরকাপ হইতে প্রাপ্ত খঃ প্রথম শতকে নির্শিত। 
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২৪ | 

৩০ | 

৩১। 

৩২। 

৩৩ । 

৩৪। 

৩৫। 

৩৬। 

৩৭। 

কামার শালার লৌহের নেহাই। 
ধন্মরাজিকা স্তুপ হইতে প্রাপ্ত চুন-বালির পলত্তারে 

নির্দিত বৃদ্ধমূর্ত্ির ৩* শির। 
শিরকাপে প্রাপ্ত খুষ্টীয় প্রথম শতকের ত্রোণ্ধের 
ষাড়। 

তামার পাতের উপর হাতির দাতে তৈয়ারী 
কপোত আকৃতির হাঁতল সংযুক্ত ঢাক্না । 

ব্রোঞ্জের মুর্গির মতন পাখী । 
খুঃ তৃতীয় শতকে তৈয়ার টঈ্হাড়ের ও হাঁতির 

দাতের মাথার কীঁট।। 

৫ ফিট উচু লাল পোড়া মাটার জানা । 
কুষাণ যুগের শঙ্খবলয়। 
বৃহ লৌহথাল! । 

৩৮। তামার ও লৌহের ছোট-বড় ঘণ্টা। 
৩৯ । 

৪০ । 

খুষ্টীয় তৃতীয় শতকের অস্ত্র ও লৌহদণ্ড। 

লৌহের গাড়ী ও রথ। কাঠিযুক্ত এবং কারুকার্্য- 
মণ্ডিত চক্র । 

৪১। মোর্ামোরাহু হইতে প্রাপ্ত সুন্দর মনোরম 

৪২ | 

নব-পরিকনল্লার ধূসর প্রস্তরের মৈত্রেয় বৃদ্ধমুর্তি। 
সাড়ে তিন হাত উচ্চ ধূসর পাথরের বুদ্ধমূর্তি। 



৪8৫ তক্ষ শিলা 

নগরজ্রক় 

বীরমণ্ডল 
_ তক্ষশিলার ৰীরমণ্ডল, শিরকাপ ও শিরস্খ নগর তিনটার 

মধ্যে বীরমণ্ডল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ফ্টেসনের সংলগ্ন 
উচ্চ ভূমির উত্তর-পূর্ববাংশে বীরমগডলের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। 

এই স্থানটি “বীরদরঘাই” নামে পরিচিত পল্লীর অংশ। 

সহরটী উত্তর-দক্ষিণে ১২১* গজ লম্বা এবং পুর্ববপশ্চিমে 

প্রায় ৭৩০ গজ চওড়া । পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমার নগর- 

প্রাচীরের ধ্বংসাঁবশেষ হইতে সে বুগের স্থাপত্য-কৌশল 
প্রতীয়মান হয়। ইহার উত্তর ও পূর্বের সীমানার কতক 

অংশ তাভ্রনালার, পহিত মিলিয়া গিয়াছে। তাত্রনালার 
অপর তীরে পর্বতের উপর প্রসিদ্ধ ধন্মরাজিকা স্তুপ 
অবস্থিত। পশ্চিম-উত্তরাংশে নৃতন যাছুঘর। | 

পর পর চারবার এই স্থানে নগর নিশ্মিত হওয়ায় ভূমি 
প্রায় ৬০৭০ ফিট উচু হইয়া গিয়াছে। খনন করিয়৷ চারিটা 
বিভিন্ন স্তরের চিহ দেখিতে পাওয়। গিয়াছে । প্রথম স্তরের 
সৌধাবলীর ভিত ২. ফিট নিয় স্তরের মধ্যে অবস্থিত। এই 

স্তরটীর গৃহাঁদির ধংস হইতে অনুমান হয় এই নগর খুঃ পুঃ 

তিন শতকে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পরের স্তর আরে! 

৪ ফিট নিম্ম পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্তরের স্থাপত্য- 

' চিহ্ন হইতে মার্শাল সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে 

ইহা! মৌধ্যযুগের নগরের অবশিষ্ট অংশ । এই নগরেই মৌর্য 
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সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, অশোৌক-আঁদির বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত'হইত। 

তাহার পর তৃতীয় স্তর আরো ৬ বা ৭ ফিট নিম্ন 
পর্যন্ত রহিয়াছে । এই স্তরের অষ্রালিকার চিহ্ন হইতে এই 
নগর ৬০০ শত বর্ষ খুঃ পূর্ব যুগের বলিয়া পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন। ইহারও ১১১৪ ফিট নিয়ে নগরের 

ংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে । 

তৃতীয় স্তরের মেঝের মধ্যে বৃহৎ বুহৎ পাথরের জালা' 
আংশিক ভাবে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। 

এই স্তরের প্রকোষ্ঠ গুলি একই ধরণের ক্ষুদ্রকায়। 
সর্ব নিম্ন স্তরে পোঁড়ামাটার উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী বাহির 

হইয়াছে । এই সকল স্তরে ১৩।১৪ ফিট গভীর এবং ২৩ ফিট 

ব্যাসের বীধান কৃপ আবিষ্কৃত হইয়াছে । কুপগুলি মল ও 
আবজ্জরনা ফেলিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল-_- এইরূপ অনেক 

পণ্ডিত অনুমান করিয়া থাকেন। 

এই নগরের সৌধগুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনায় গঠিত 
হয় নাই। তবে সুদক্ষ শিল্পীর সাধনার 'পরিচয় পাওয়। 
যাঁয়। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটি বৃহৎ অট্টালিকার 

চিহ্ন দেখিতে পাঁওয়া যায়, তাহার মধ্যে পাঁচ ফিট 

উচু চীরকোণা কয়েকটি স্তম্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
স্তস্তগুলির বাবধান সমান. প্রতকটির উপর বৃহৎ 

প্রস্তরথণ্ড স্থাপিত। রাজপথ ও গলি রাস্তা অত্যন্ত 

সংকীর্ণ, অঁকা-বীক। ও বিশৃঙ্খল । এ 
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এই নগরের খনন কার্ধ্যের সময়ে বু প্রাচীন মুদ্রা, 
মাঁটার বাসন, খেলনা, ছোট ছোট মাটির মুগ্তি, মুল্যবান 
পাথরের মালা, সোনার গহন1] পাওয়া গিয়াছে । এইস্থানের 

উত্তর অংশে একটি বৃহৎ মাটির কলস মধ্যে ১৬০টি মুদ্রা, 
এযান্টিওকাসের নামাঙ্কিত সুন্দর একটি স্বর্মুদ্রা, কতকগুলি 
সোনার ও রূপার গহনা, বন্থ মুক্তা, বেগুণী 'ও লাল রংয়ের 

পাথর, প্রবাল, নান! প্রকার মুল্যবান রত্ব। আর একটি 
মাটার ভীড়ের মধ্যে আলেকজেগীরের মূর্তি ও নামাঙ্কিত 
দুইটি মুদ্রা ও ফিলিপের «একটি রৌপ্যমুদ্রা, নানা প্রকার অস্ত্র 
চিহ্ু-মস্কিত প্রায় বারশত রূপার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 

তক্ষশিলার নগরত্রয্ধের ষে অংশ 'জমিদারগণ, ( চাষীরা ) 
আবাদ করিয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইবার সময় 
এখনও মুদ্র। পাওয়। যায়। এই নগরই আলেকজেগার দখল 

করেন এবং তক্ষশিলার রাজ আন্তির অতিথিরপে কয়েক 

সপ্তাহ এখানেই বাস করেন। 

শ্শিরকাপ 
বীরমগ্ডল নগরের পশ্চিম-উত্তরে দ্বিতীয় নগর শিরকাপ 

নির্মিত হইয়াছিল। খুষ্ট পুর্ব ২য় শতকে গ্রীক রাজাগণ 
বীরমণ্ডল নগর ত্যাগ করিয়া এই নৃতন নগরের পত্তন করেন। 
সেই সময় হইতে ১০৫ খুষ্টাবৰ পধ্যন্তু ভিম্ কদফিসের সময় 

পর্যন্ত ২৭৫ বদর তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী নগর, উৎকৃষ্ট 

বাণিজ্য কেন্তর, সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাগীঠ ছিল। | 
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সমস্ত নগরটি সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর ছারা সুরক্ষিত ছিল। 
এখনও সেই নগর-প্রা্টীরের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যায়। 

প্রাচীর ৩২ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্ছে ১৫ হইতে ২০ ফিট 
এবড়োখেবড়ো। ছোট বড় পাথর দ্বারা কাদামাটির মসল! দিয়া 
নির্শিত, মধ্যে মধ্যে চাঁরকোণ! বুরুজদ্বারা সমর্থিত। পরনর্তী 
কালে প্রাচীর-সংস্কার সময়ে বুরুজগুলি ঢালু করিয়া গাথুনির 
দ্বারা সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিম নগর- 
তোরণের চিহ্ন এখনও বর্তমান। উত্তরের তোরণের ছুই 

পার্থে নগর-প্রাচীরের ভিতরদিকে কতকগুলি ছোট ছোট 
কুঠরী অবস্থিত ছিল, সেইগুলি প্রহরিগণের থাকিবার পূর্ব 
পার্থ সে যুগের একটি কূপ এখনও রহিয়াছে । 

শিরকাপ নগরের দক্ষিণাংশ হাতিয়াল পর্বতের উপর 
বিস্তৃত। এইস্থানে কুণাল-স্ূুপ ও একটি মঠ অবস্থিত। 
নগরের উত্তর অংশ সমতল উপত্যকায় প্রসারিত। উত্তর 

সীমানায় উত্তর তোরণ হইতে সমতল ভূমির উপর নগরের 
(সে অংশ অবস্থিত ছিল তাহা! খনন করিয়া পরিষ্কার আকারে 
একটা নগরের স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে । উত্তর দ্বার হতে 
স্প্রশস্ত রাজপথ দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । 

এই পথের ছুইপার্থে বনু সৌধাবলি অবস্থিত। পূর্ববাং 
ঈগলপাখীর ছুই মাথা যুক্ত মন্দির, সুপ, রাজপ্রাসাদ অবস্থিত 
আর পশ্চিম ধারে ঘন ঘন বসতিপূর্ণ বহু গৃহ ছিল। ১৩টা 
সরু গলি বড় রাস্তাটা হইতে পুরের্ব ও পশ্চিমে গিয়াছে। 
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তাহাদের দ্বারা নগরটি কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত 

হইরাছে। 

বড় রাস্তার পূর্বে দ্বিতীয় মহল্লাতে একটি চাঁর-কোণা! স্তুপের 
চিহ্ন আছে। মধো স্তুপ, তাহার প্রাঙ্গণের চারিদিকে ভিক্ষুদের 
থাঁকিবার ঘর। খননকালে এই স্তুপ হইতে একটা স্ষটীকের 

কৌটার টুকরা পাওয়া গিয়াছে । পঞ্চম মহল্লায় এক বিশাল 
বৌদ্ধ চৈত্য ছিল, ইহা তিন অংশে বিভক্ত -- প্রথমে দ্বার ও 
বিস্তত প্রাঙ্গণ তারপর চারকোণা মণ্ডপ, তৎপশ্চাতে 

বৃন্তাকার মূল মন্দির বা স্তুপ। তাহা বেড় দিয়া প্রদক্ষিণ 
করিবার দালান। গর্ভ-মন্দিরটার ভিতরের ব্যাস ভ্রিশ ফিট 
এবং ইহার ভিত মাটির নিচে ২২ ফিট পর্যন্ত গিয়াছে । 

ইহা হইতে মার্শাল সাহেব অনুমান করেন, মন্দির অতি 
বৃহৎ ও উচ্চ ছিল এবং সৌধাবলী খুষ্ীয় প্রথম শতকে ধ্বংস 

প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখান হইতে কজ্জ,ল কাদফিম্ ও হারদিস্ 
নরপতিদ্বয়ের নামাঞ্ষিত সুত্র পাএয়া গিয়াছে । 

চৈতাটার দক্ষিণ ধারে আর একটি বুহৎ সৌধের চিহ্ন 

রহিয়াছে। তাহার উত্তর-পশ্চিম অংশে একটি স্তুপ 
ছিল, স্তুপটি ভিতসহ উল্টাইয্া পড়িয়াছিল, সম্ভবত 
ভূমিকম্পের আলোড়নে। ইহার সম্মুধে রাস্তার ধারে 

সারি সারি কয়েকটি ঘর। সকল ঘরের দ্বার রাস্তার উপর। 

এই গুলি সব দৌকাঁনঘর। এখান হইতে ব্রোঞ্জের এীকৃ 

দেবতা হার্পক্রেটসের মুত্তি, রৌপ্য নির্মিত ডাইওনিসাসের 
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আবক্ষ মূর্তি, রূপার চামচ, ছুই জোড়া সোনার বালা, পচটি 
সোনার কুগুল, তিনটি সোনার কানের দুল, তিনটি সোনার 
আংটি একটি সোনার দড়া হার, ছয়টি জসম, সাতটি সোনার 

মালা, একটি সোনার বাদামী ধূকধূকী (পেণ্ডে্টে), এক 

জোড়া ভায়মণ্ডকাটা পাথর বসান কাণফুল, ৬০টি গোল ফাঁপ। 

সোনার দানাযুক্ত মালা। এই সব সামগ্রী পার্ষীয় 
€ পারদ) যুগের শিল্প-নিদর্শন। এখানে আর এক অংশে 

সাসনিয়! রাঁজ৷ সাপাডেনস্ ও কুষাণ রাজা ২য় কদফিসের 
রৌপ্যমুদ্রা পাওয়। গিয়াছে । 

এই সৌধের অপর পার্থ একটি স্তুপ ছিল। তাহার পার্থের 
মহল্লায় আর একটি স্তুপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এইটি 
এক জৈন ধরন্মমন্দির ছিল। সৌধের পশ্চিম অংশে 
সিড়ি ও ছুই পার্খে চারিটি করিয়া আটটি কোরিন্থিয়ান 

প্রথায় গঠিত স্তস্ত দেখা যায়। তাহাদের মাথায় অবলম্বনী 

ও মধ্যে কুলুঙ্গী আছে। সিঁড়ির ঠিক ধাঁরের কুলুঙ্গীর খিলানের 
মাথা গ্রীক পরিকল্পনার ভ্রিভূজাকৃত, মধ্যস্থলের কুলু্গীর খিলান 
বাঙ্গালা দোচাল। ধরণের । শেষের খিলানদ্বয় ভারতীয় 

তোরণের আকৃতির ম্তায়। মধ্যের ও প্রান্তের কুলু্গীর 
উপর ঈগল পক্ষীর মাথার আকারে বন্ধনী বসাঁন 
হইয়াছে। একটি আবার দুইটি ঈগল পাখীর মাথাযুক্ত। 

ইহা হইতে এই মন্দিরের নাম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
“ডবলহেডেড, ঈগল টেম্পল” দিয়াছেন। মার্শাল সাহেবের 
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মৃতে, এই স্থাপত্য-ধারা, শকশিল্লিগন প্রথমে তক্ষশিলায় 
প্রবর্তন করেন, কালক্রমে বিজয়নগর ও সিংহলে ইহার 
অনুকরণ হয়। 

পরব্তা মহল্লার এক সৌধের ছুইটি প্রকোষ্কের মধ্যবস্তী 
প্রাচীর-গাত্রে শ্বেতপাথরের উপর আন্মিক (ধ্যারামিক) অক্ষরে 

টগকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

ইহার পরের পল্লীতে আর একটি জৈন মন্দির, তাহার 
গন্থজ, অণ্ড ও ছত্র পড়িয়া গিয়াছে । এই স্থানে একটি 

পাথরের আঁধারের মধ. একটি সোনার কৌট। পাওয়া গিয়াছে। 
তাহার মধ্যে একখণ্ড অস্থি, সোনার পাত ও মালা ছিল 

এবং পাথরের নাকৃমর মধো শকরাঁজা ১ম এজেসের ৮টি 
তাত্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল । 

তৎপর কয়েকটি মহল্লা অতিক্রম করিলে তক্ষশিলার' 

রাজার প্রানাদ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে ছুইটি রাস্তা বড় 

রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে । বড় রাজপথের দিকে 

প্রসাদটি পূর্বব-পশ্চিমে ৩৫০ ফিট দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে 

)০০ ফিট প্রস্থ। প্রাসাদের সপ্ত-তোরণের চিহ্ন এখনও 

রহিয়াছে । প্রাসাঁদটি অন্দর, রাজসভা, রক্ষী, কার্যালয়, 
স্নান, মন্ত্রণা, রন্ধন প্রভৃতি মহলে বিভক্ত । প্রত্যেকটি মহলের 

মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও প্রতি মহল প্রাচীর দিয়া ঘের! ॥ 
অন্দরমহল ন্ুরম্য ও সুদৃঢ় প্রাকার-বেষ্টিত, ইহার মধ্যে 
পৃথক পরিচারিকাঁমহল এবং পূজার মহল। পুজার মহলে: 
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একটি ভুপ ছিল, তাঁহার ভিত এখনও দেখা যাঁয়। অন্দর-মহলে 
খু্ধরিণীর আকারে বড বড় টেরাকোটার জলপাত্র কয়েকটি 
আবিস্কৃত হইয়াছে । এগুলির মধ্যে একটি যাদুঘরে রক্ষিত 

আছে। জলপাত্রগুলির মধ্যে অবতীর্ণ হইবার জন্য সিঁড়ির ধাপ 
আছে এবং চারি কোণে চারিটি দীপদানী বসান আছে। মনে 

হয়, এই জল-পাত্র পুণাসঞ্চয়ের জন্য দীন করা হইত। 
জলদানের প্রথা অতি প্রাচীন । মার্শাল সাহেব বলেন, এই 

প্রকার জলপাত্র তিন সহস্র বৎসর পূর্েব মিশরে এবং খুঃ পূর্ব 
সপ্তম শতাব্দে এজিয়ান দ্বীপে প্রচলিত ছিল। 

পূর্ণবদিকের মহলে প্রকাস্তে রাজসভা বদিত, তছপযোগী 
একটি বড় মঞ্চের চিহ্ন দেখা যায়। সে-যুগেও গণতন্্বে 
প্রচলন পূর্ণমাত্রীয় ছিল, সে যুগের রাজা, প্রজার সকল রকম 

স্থখ-সুবিধার জন্য মেহনয় পিতা ও মঙ্গলময় বিধাতার ন্যায় 

কল্যাণ-সাধন করিতেন । প্রজার! স্থখে-সচ্ছলে কালাতিপাত 

করিত, অতুল এশ্বধের মধিকারী হইত, নির্ভাবনায় ব্বাধীন 

চিন্তা করিয়৷ মানবের কল্যাণকর নর নব দার্শনিক তন্ব 

আবিষ্কীর করিত। 

এই মহলের পশ্চাতে মন্ত্রী ও সভাসদগণের কাছারি ও 

বসিবার অনেকগাল ঘর ও দালান। তাহার সন্নিহিত কক্ষে 

আঅতিথি-অভ্যাগতজনের সম্বদ্ধনা হইত। 

', প্রাসাদটি বৃহৎ ও সুদৃঢ়, কিন্তু রাঁজপ্রীসাদোচিত 
আড়ম্বরপূর্ণ কারুকাধ্যে শোভিত ছিল না। এ্যপোলোনিয়াসের 
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জীধনী-লেখক ফিলোস্ট্রাটাস্ এই প্রাসাদের যেরূপ বর্ণনা 
দিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ এই প্রাসাদ। সেইজন্য এই 

সৌধাবলীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিচয় এখন যাহা 
মার্শাল সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত। এক্প 

পরিকল্পনায় নিম্মিত দ্বিতীয় আর একটি নগর বা প্রীসাদ 
ভারতবর্ষে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । এই প্রাসাদের 

বিভিন্ন কক্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনেকগুলি মুদ্রা 

পাওয়া গিয়াছে । কোন একটি পাঞ্জের মধ্যে ১ম ও ২য় 

এজেসের, অশ্ববন্মীর,  গোঁগ্ডোফারসের, হাম্সিয়াসের এবং 
কজ্ঈ,ল কাঁদফিসের ৬১টি মুদ্রা পাপ্য়া গিয়াছে । প্রাসাদের 
নিকটবস্তী এক-গৃহ-মধা হইতে ২য় এজেসের মুদ্রার মুত্তিকার 

ছাচ পাওয়। গিয়াছে । ইহা বাতীত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের 

অপসারণের সময় বহু সংখাক নৃগ্য় মুত্তি, মৃত্পাত্র, ব্রোঞ্জ, 
তামা ও নৌহের নানা প্রকার দ্ুব্য, রঙিন পাথরের ও 

মুক্তার মালা আপিক্কৃত হইয়াছে। 

সমতল ভূমির উপরিস্থ এই নগরের অংশ অতিক্রম করিয়া 

উহার অপর অংশ ক্রমশঃ হাঁতিয়াল পাহাড়ের উপর দক্ষিণ 

দিকে প্রসারিত রহিয়াছে দেখ। যায়। নগরের প্রাচীরও পাহাড়ের 
দক্ষিণ ধারে ও পশ্চিম দিকে নগর বেগ্রিয়া আছে। এখনও সেই 

প্রাচীরের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যার । পাহাড়ে উঠিবার মুখে দক্ষিণ 

ধারে নগর-প্রাচীরের সংলগ্ন বিকৃত প্রাঙ্গণ মধ্ো “কুণাল স্তুপ” 

অবস্থিত; তাহার পূর্বে একটি বৃহৎ মঠের ধ্বংসাবশৈষ দেখা যায়। 
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ইহার পূর্বব-দক্ষিণে আরো ছুইটি পাহাড়ের উপর 

পর্যন্ত শিরকাপ নগর বিস্তৃত। এই অংশে গৃহ, সপ, 
সক্বারাম, মঠের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে । সর্ব শেষ দিকে 
পাহাড়ের উপর স্ুুদঢ একটি সৌধ বর্তমান, সেইটা নগরের 
শ্রেষ আশ্রয়, ইহা ছূর্গম-দুর্গ বলিয়া খ্যাত। এই ছুর্গের 
একটিমাত্র প্রবেশ দ্বার । 

শ্পিরতজুখ 

তক্ষশিলার তৃতীয় নগর শিরস্ুখ, শিরকাপ সহরের উত্তর- 

পৃবের্ব ১০ মাইল দূরে লুগ্তীনালার উত্তর তীরে অবস্থিত। 
এই নগর খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দে কুষাঁণ নরপতিগণের দ্বারা 

গঠিত হইয়াছিল। কণিক্ষের রাজত্বকালে শিরস্থখ উন্নতির 
চব্রম সীমায় উপনীত হয়। খুষ্টির পঞ্চম শতক পর্ষান্থ 

তর্মশিলার এই অংশ ম্তপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগরে 

ফ1-হিয়ান ও হিউয়ান সাং বাস করিয়াছিলেন । ভুনগণের 

বুশংসতায় এই মহানগরী ব্বংস'প্রাপ্ত হয়। 

হিউয়েন সাঁং ৫১৯ ৬৪৫ খুষ্টান্দে, যখন ভারত ভ্রমণ 

করেন, তখন তিনি শিরম্থখ নগর দেখিয়া লিখিয়!ছেন 

*“নগরের আয়তন ১৭*লী অর্থাৎ ১৬ মাইল দীর্ঘ । শিরকাপ 

ও বীরমণ্ডল নগরছয় পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত 1” সর্বশেষ 

কালে শিরম্ুখ নগর প্রস্তুত হইলেও এই নগরের এশ্বধ্য চিহ্ন 
অতি বিরল, নগরের ধ্বংসাঁবশেষের উপর এবং নগরের 
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সীমানার মধ্যে মীরপুর, তফ.কিয়ান, পিশুগোখর। নামে তিনটি 
গ্রাম গড়িয় উঠিয়াছে। 

শিরস্থথ নগর সম-আয়ত-ক্ষেত্র মাকারে সমতল ভূমির 
উপর গঠিত হইয়াছিল। নগরের চারিদিক সুদৃঢ় প্রস্তরের 
প্রাচীর দ্বার বেষ্টিত ছিল। চারিদিকের প্রাচীর প্রস্তর নি্মিত 
ছিল। ইহ! দৈথ্যে ৩ মাইল এবং প্রস্থে ১২ হাত বিস্তৃত ছিল। 
দক্ষিণ ও পুর্ধদিকের প্রাচীর কিঞ্চিৎ অভগ্র অবস্থায় 

আবিষ্কত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রাচীরের সামান্য স্বরূপ 
উপলব্ধি হয়। প্রাচীরের বাহিরের ছাটাই করা সমান আকারের 
পাথরে গাথা ও উহা সমতল কিন্তু ভিতর দিকে উহার গাত্র 

অসমতল । পরবস্তীকালে এই প্রাচীর ছড়-দেওয়াল দ্বারা দৃঢ়তর 
করা হইয়াছে । বাহির দিকে ৯০ ফিট অন্তর অর্দগোলাকার 

বুর্জ নিমিত হইয়াছিল। বুরুজের অভ্যন্তরে যাইবার জন্থ 

প্রাচীরের মধ্যদিয়া পথ রাখা হইত । বুরুজ ও প্রাচীরের 

মধ্যস্থলে পাঁচ ফিট উচুতে অস্ত্রচালনার নিমিস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 

ছিদ্র থাকিত। 

একটি বুরুজের সধ্য হইতে হারমিরাঁস ও ২য় কদফিসের 
সময়ের তাত্র-মুদ্রা ও হস্তি-দস্ত নিসিত দর্পণের একটী হাতল 

পাওয়া গিয়াছে । আকবর বাদসাহের ৫ন্টী তাত্র-ুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে । তক্ষশিলার নগরত্রয় মোগল যুগের এক 

সহজ বৎসর পুর্ব হইতে মৃত্তিকা গর্ভে চাঁপা ছিল। 

আকবরের টাঁকা এইস্থানে পাওয়া বড়ই আশ্চর্য্ের বিষয় । 
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নগরের এই অংশে ছুইটী বৃহৎ সৌধের চিহ্ন দেখা যায়। 
সম্থবত একটি প্রাসাদ, অপরটি রাজ্যশ।সন-কার্ালয়। এই 
সব সৌধের মধ্য হইতে বড় মাঁটির জালা, ২য় কদফিসের 
কণিক্ষের ও বান্ুদেবের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামার মুদ্রা পাওয়া 
গিয়াছে। | 

এই নগরত্রয়ের চারি পার্থশে সহরতলী ও পাহাড়ের 

উপর প্রায় ৮১০ মাইল ব্যাঁপিয়৷ বহু বৌদ্ধ স্তুপ, মঠ, 
সঙ্বারাম, বিহার নিমিত হইয়াছিল। তাহাদের ধ্বংসাবশেষ 

হইতে আড়াই হাজার বসরের শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় 

পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ধর্মরাজিকা ভ্তুপ, কুণাল স্তুপ, 
জাগ্ডিয়ালের ত্য মন্দির, মর্হামোরাছবর সঙ্ঘারাম, জৌলিয়। 

পাহাড়ের মঠ, বহলার স্তুপ, পিপালার মঠ বিশেষ 
দ্রষ্টব্য । 

খল্মরাজিন। স্তুপ 

সীরনাথে যে স্থানে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করেন 

সেই পুণ্যগীঠে মহারাজ অশোক একটা বৃহ স্তুপ এবং 

স্ুমক্ছণ চারিটি সিংহ-শিরযুক্ত স্তম্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। 
সেই স্তুপটির নাম ধন্মরাজিকা স্ুপ। এই ধর্মমরাজিকা 

স্ুপের বিবরণ ও নামের ইতিহাস বর্তমান লেখকের “চাঁর 
পুণ্যস্থান” গ্রন্থের ৫৫ পুষ্ঠায় বগিত আছে। সম্রাট অশোক 
সারনাথ ব্যতীত আরো! কয়েক স্থানে বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ এবং 



৫৭ তক্ষশিল৷ 

কোন কোন স্থানে তাঁহার অস্থি-রক্ষার উদ্দেশে বড বড় 

কয়েকটি স্তুপ নির্্মীণ করিয়াছিলেন। সেই জ্ুপগুলিও 
ধন্মরাজিক! স্তুপ” নামে খাত। তক্ষশিলাতেও সেইরূপ 

একটি “ধর্্মরাঁজিকা স্তুপ” নিমিত হইয়াছিল । 
ষ্টেশন হতে একমাঈল পূর্বে বীরমণ্ডল নগরের প্রান্তে 

তাত্রনালার নদীর তীর হইতে উখিত হাতিয়াল পর্ববতের 
উপর ধর্মরাঁজিকা স্তুপ অবস্থিত। বর্তমানে ইহা “চিরটোপ' 
নামে খাঁতি। এই স্তুপ সমুদ্র-জল-পুষ্ঠ হইতে ১৭৫১ ফিট 
উচ্চস্থানে অবস্থিত। তক্ষশিলার এশ্বধ্যের সময়ে, যখন 
নগরবাসীর! জ্ুপ-পাঁদমূলে দীপদাম করিতেন তখন স্তুপের 

অনৈসগিক সৌন্দর্য) ও গান্তীধ্য শত সহত্্র নর নারীর চিন্ডে 

পুলক-সধশর ও শান্তিপ্রদান করিত; আকাঁশ বাতাঁস 
আালোড়িত হইয়া ধ্বনিত হই ত-- 

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি || 

ধন্মং শরণং গচ্ছামি ॥ 

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥ 

সে-ম্ুখশাস্থিময় জীরন বর্তমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের 

যুগে কল্পনাতীত । 
স্ুপটি অদ্গ'গোলাকৃতি, ইহার পাদদেশ বেষ্টিয়া উচ্চ রোয়াক 

অবস্থিত। স্তুপের অভ্যন্তরে পাথরের ভরাট গাথুনী; ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে স্ুপের বহিগাত্র নানা প্রকার পাথর ও চুন-বালির 
অন্তর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আবরিত হইয়া স্ফীতকায় হইয়াছে। 



তিন বৌদ্ধস্থান ৫৮ 

বর্তমানে অশোক মহারাঁজের যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের কোন 

পরিচয় পাওয়৷ যায় না। 

শেষ গাত্রাবরণ কুষাঁণ যুগে নিম্সিত হইয়াছিল। বৃহৎ 

বৃহ চুনা ও কুপ্তর প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহার উপর 

বালিচুণের অস্তর দ্বারা আবৃত হয়। উপরিভাগে কারুকাধা- 

বিশিষ্ট স্তত্ত, মুর্তি? কুলঙ্গী, অবলম্থনী, দীতওলা কার্ণিশ স্তুপটির 

শোভা বদ্ধন করে। কুলঙ্গীগুলির খিলান ত্রিপত্রারুত ক্ষুদ্র- 

দ্বারসম্বলিত এবং দুই পার্থে কেরিস্থিয়ান ছাচের গাত্রস্তস্ত- 

শোঁভিত। প্রত্যেক কুলঙ্গীর ঘধ্যে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত ছিল। 

মার্শাল সাহেব লিখিয়াছেন সম্রাট কনিক্ষ দ্বারা 

এই স্পটির আমূল সংস্কার হয় এবং চতুর্থ খুষ্টাবে 

স্থানে স্থানে সংস্কৃত হইয়াছিল। রৌয়াকে উঠিবাঁর চারি- 

ধাঁপযুক্ত সিঁড়ি চারিদিকে ৪টি আছে। রোয়াক ও জপ 

ঝেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ-পথ রহিয়াছে । বুদ্ধভক্তগণ স্তুপ 

প্রদক্ষিণ একটি পরম পুণা কাজ বলিয়া গণ্য করেন। 

প্রদক্ষিণ পথটির খনন হইলে দেখা যায় যে ইহার উপর 

উপর কয়েকটি স্তর বিন্যস্ত হইয়াছে একটি স্তর শঙ্খ- 

বলয় ভাঙ্গা দিয়া চিত্রিত, আর একটি স্তর রঙ্গিন কাচের 

টালির দ্বারা আবৃত, শেষ স্তরটি পাথর দ্বারা মণ্ডিত। সে 

যুগেও নানা রংএর কীচ নিমিত হইত, ইহাই তাহার প্রমাঁণ। 

স্তুপের পূর্বদিকের সোপানের পার্থে মোটা স্তত্তের 

পাদলীঠ অবস্থিত। সন্তবত সিংহশিরযুক্ত অশোকস্তস্ত এই 



৫৯ তক্ষশিল৷ 

স্থানেই স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সিংহ-মাথা-যুক্ত ত্তস্ত- 
শির শিরকাঁপ নগরে পাওয়া গিয়াছে এবং তশ্চশিলার 
যাদুঘরে সংগৃহীত আছে । 

প্রদক্ষিণ-পথের পার্থে বোধিসত্ের একটি মনোরম 
প্রকাণ্ড মূত্তি পাওয়া গিরাছে। মহাযান বৌদ্ধশান্ত্রে 
বোধিসত্বের অর্থ-_সাধুপুরুষ, ধাহার চরিত্রের প্রধান আদর্শ 
বোধি বা পরমাত্ম-জ্ঞান ও মুক্তিল'ভ। এখানে বোঁধি- 

সন্ত্বের মুত্তি ব্যতীত অবলোকিতেশ্বর, মঞ্ুশ্রী, মারিচী, 
সামন্তুভদ্র, বজ্পা এবং মৈত্রেয় নামে অনেক বুদ্ধমূত্তি 
পাওয়া গিয়াছে। স্তূপের চারিদিক খনন করিবার সময় 

৩৫৫টি মুদ্রাসহ একটি আধার পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগ্ডলি 

২য় এজেস্, মোটের মেগস্, হবি ও বাস্্রদেব নরপতিগণের 

নামাস্কিত। 

ধন্মরাজিকা ত্ত.প ঘিরিয়া বু সুপ, বিহ্বার, উপাসনা- 

গৃহ ও মুক্তি নিশ্মিত ভইয়াছিল। একটি উপাসনা-গৃহের মধ্যে 
বিরাট বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত ছিল। সেই মূর্তির পদদ্ধর ও পরি- 
চ্ছদের নিয়াংশ এখনও দেখা যায়। বুদ্ধমূর্ভির পদের 

গোড়ালি হইতে অন্ুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত ৫ ফিট তিন 

ইঞ্চি। এই মাপ অনুসারে শূর্তিটি ৩৫ ফিট উচ্চ ছিল 
বলিয়া! অনুমিত হয় এবং তদন্থুসারে ভজনালয়ের দালান 

নিশ্চয় ৪০ ফিটের অধিক উচ্চ ছিল। 

ইহার নিকট একটি বৃহৎ চৈত্য ছিল, তাহার অভ্যস্তরের 



তিন বৌদ্ধস্থান ডঃ 

এক কক্ষ হইতে রূপার পাঁতের উপর খরোষ্টী অক্ষারে 
উৎ্কীর্ণ একটা লিপি পাওয়া গিয়'ছে। এক পাথরের 

মধ্যে রূপাঁর ভাণ্ডের ভিতর রৌপা লিপিটি রক্ষিত ছিল। 
তাহার সহিত একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণ-কৌটা ও কয়েক টুকৃরা অস্থি 
পাওয়া গিয়াছিল। লিপিতে ১৩৬ সাল উৎকীর্ণ আছে, 
এই সাল ৭৮ খুষ্টাব্দের সমসাময়িক । এই লিপি পাঠে 

অবগত হওয়া যায় যে ইহা ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অস্ষি। 

লিপির ভাবার্থ মার্শাল সাহেব মাবিষ্ষার করিয়াছেন । 

“রাজা এজেস্রে রাজত্বকালে, ১৩৬ সালে অশ্বস্ত। 

€( আষাঢ় ) মাসের পঞ্চদশ দিবসে, তক্ষশিলার ধম্মরীজিক। 

স্তুপে বোধিসত্তু চৈতো উরাসাকাঁর দ্বারা এই পবিত্র 

অস্থিথ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল। উরাঁসাকা নোয়াচা নগরবাসী 

জনৈক ব্যাকক্ত্রীয় গ্রীক এই পবিত্র অআস্থি-স্থাপনের 
ফলে রাজাঁধিরাজ কুষাণ নরপতির স্বান্ত্বোর মঙ্গল হউক, 

সকল বুদ্ধের, প্রতিটি বুদ্ধের, প্রতি অর্থতের, সকল সাধুজানের 
আমার পিতৃপুরুষগণের, আমার বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি-কুঠন্ব 

এমন কি আমার বংশের রক্ধাঁরা যাহার ধমশীতে প্রবাহিত 
এমন সকল ব্যক্তির স্থাপত্য ও শীস্তিলাভ-কামনায় এই 

পবিত্র অস্থি স্থাপিত হইল । হে ভগবান বুদ্ধ! আপনার 
আশীববাদে সকলে যেন নির্ববাণলাভের পথে অগ্রসর হইত 

পারে ।? 

এই লিপি প্রমাণ করে, বহুলীক ও কুষাণগণ বুদ্ধের পরম 



৬১ তক্ষশিল। 

ভক্ত" ও বৌদ্ধ ছিল। তক্ষশিলাই নেই বৌদ্ধ-ধর্্ের ও 

স্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র 

কুণাল জপ 
হিউয়েন সা" তক্ষশিলায় আসিয়া শিরসুখ নগরে 

কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন । তখন তক্ষশিলা তিনশত 

বর্ষের বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত ও হতশ্রী নগর। তথাপি তিনি 

তক্ষশিলার স্থাপত্য ও শিল্প-এশ্বধ্যে মুগ্ধ হইয়া উহাঁর চাঁরিটা 
স্বাপত্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাঁদের নাম__“এলাপাত্র 
সরোবর”, “চডঃরত্ব সুপ”, এস্তকগরদান সুপ” ও “কুণাল 
সুপ” । 

হিউরেন সাং শিরকাঁপ নগরের দক্ষিণ-পুর্বেন পাহাড়ের 

উপর, সহরবাঁপীর দৃষ্টিপথের মধো ১০০ ফিট উচ্চ 
“কুণাল জপ” অবস্থিত লিখিয়াছেন । সেই স্থানেই 

বন্তমান স্তুপের ধ্বংসাবশেষ এখন রহিয়াছে। তিনি কুণাল 

স্ুপটির স্টাপনের এক অদ্ভূত কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন 

“সঘ্রাট অশোকের পুত্র যুবরাঁজ ধন্মবিবদ্ধন অতি সুপুরুষ 
টাঁহার অখি- তারা “হিমবত' পক্ষীর চক্ষুর নায় ছোট, সুন্দর, 

উজ্জল ও মনোহারী। অশোক সেইজন্য তাহার পুত্রের 
নান “কুণাল' রাখিয়াছিলেন। অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী 

তিষ্যারক্ষিতা কুণালের চক্ষুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা হন। সপত্ী 
পুত্রকে প্রেমাম্পদ রূপে পাইবার অভিলাষ পর্যস্থ ব্যক্ত 
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করেন। কুণাল ঘ্বণা ও লজ্জার সহিত এই হীন 

প্রস্তীব প্রত্যাখ্যান করেন । আশাহত তিষ্যারক্ষিতা 

প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য এবং কুণালের সৌন্দধ্য বিনষ্ট 

করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন। তিনি মন্ত্রীর সহিত 

ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্বোহ দমনের অজহাতে কুণালকে 

তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন এবং মশোকের নাম জাল 

করিয়া এক আদেশ পত্র পাঠান। সেই পত্রে কুণালকে 

তাহার চক্ষুদ্বয় শ্বহস্তে উৎপাটন করিবার আদেশ ছিল। 

ধন্মভীর কুণাল পিতৃ-মাদেশ প্রতিপালন করেন। পরে 

যখন অন্ধ রাজপুত্র পত্ধীর হাত ধরিয়া মশোৌকের সমীপে 

উপস্থিত হন, তখন সম্রাট তাহার পুত্রের গলার স্বর শুনিয়! 
চিনিতে পারেন এবং রাণীর বড়যন্ত্রের কথা অবগত হন। 

রাণীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তৎুপরে অহৃত ঘোযষার 

সাধনার বলে বুদ্ধগয়াতে কুণালের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে । 
(ঘোষ তক্ষশিলার একজন বিখ্যাত চক্ষ, চিকিওসক ছিলেন । ) 
ব্যথিত অশোক পুত্রের পিতৃ-আজ্ঞা পালনের নিষ্ঠা স্মরণার্থে, 
তাহার চক্ষ-উৎপাটন-স্থানে একটি সুপ নিম্মাণ করিয়! 
দিয়াছিলেন। সেই স্তুপই “কুণাল স্তুপ” নামে খ্যাত। 
( ওয়াটার্স সাহেবের “হিউয়ান সাং ট্রাভেলস্ ইন্ ইগ্ডিয়া” 

পুস্তকের ২৪৬ পৃষ্ঠায় কাহিনীটি মুদ্রিত আছে, তাহা রই অনুবাদ) 
কিন্তু অন্তান্ত গ্রন্থে কুণীলের এই নিম্মম কাহিনী অন্থরূপ 

বণিত হইয়াছে । বর্তমান স্তুপটি ১০৫ ফিট লম্বা ও ৬৩ ফিট 
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প্রস্থ. পোস্তার উপর নিশ্মিত। পোস্তাঁটির পেট ঈষৎ 

স্বীত এবং তিন থাকে গঠিত। সব্ব নিয় থাক খব্ববাকৃত 
করিন্ছিয়ান ছ্াঁচে সারি সারি গাত্রস্তস্ত দ্বারা শোভিত । 

স্তম্ভের মাথলায় দন্তাকুতির কাণিস বিন্যস্ত। মধ্যের স্তর 

সাদাসিধা, উপরের স্তরটি কারুকার্ধ্যমগ্ডিত এবং নিমের 

থাঁক অপেক্ষা তিনগুণ বড়। স্তস্তের উপর যে “উফীষ” 

( কোপিংস ) সমূহ ন্যস্ত ছিল তাহার শীর্ষভাগের ও কাণিসের 
মধ্যে হিন্দু স্থাপতা-ধারার অবলম্বনী (ব্রাকেট ) স্থাপিত 
ছিল। স্তুপের উপরের আকার ও কারুকাধা “বহলার 

সূুপেরই” অন্রূপ। গোলাকার উচ্চ বপু থাকে থাকে 
কাটান দিয়া সপ্রুস্তরে ১০* ফিট উদ্দে উঠিয়াছিল। প্রতি স্তর 

ছোঁটি ছে'টি গাত্রস্তস্ত, কুলঙ্গী, দাতওল! কাণিস, লতা-পাঁতা 

খোদিত উড়ীপটা দ্বারা শোভিত । সমস্তই পাথরে নির্মিত 
অতি মনোহর । ইহার “অণ্ডের €ভোমের ) উপর একাধিক 

ছত্র স্থাপিত ছিল । 

এই স্তুপের গঠনের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাঁর পোস্ত দ্বিতীয়ার 

চক্দ্রকলার ন্যায় ঈষৎ ঠেল। ( কনকেভ ) হইয়া আছে। মাশশাল 

সাহেবের মতে-_বর্তমান স্তুপটা খুষ্ঠীয় তৃতীয় শতকের পূর্বে 
গঠিত হয় নাই। অশোক-নিশ্মিত স্ুপের সহিত এই স্তুপের 
সাদৃশ্ঠী দেখা যায় না। তবে এই স্থানের প্রাঙ্গণের এক 

অংশে ষে একটি অধ-সভূপ আছে তাহার স্থাপত্য অশৌক- 

যুগের সমসাময়িক । 
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স্তুপের পশ্চিমে এক উচ্চ পোস্তার উপর একটি "বৃহৎ 
সভ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখ। যায়। 

সম্ভক-দানেলর স্তুপ 

নগরের দ্বাদশ লী উত্তরে এক উচ্চ ভূমির উপর “মস্তক-_ 

প্রদান স্তুপ” অবস্থিত। হিউয়েন সাং এই স্তুপের উল্লেখ 

করিয়া লিখিয়াছেন__“প্রাচীনকালে স্তুপটি সুন্দর ও কারুকাধ্যে 

মণ্ডিত ছিল। স্তুপ হইতে একপ্রকার জ্যোতি সর্বৰ সময় 

নিগতি হইত। স্তুপটি এক ভগ্ন মঠের সংলগ্ন ছিল। মঠে তখন 

অতি অল্প সংখ্যক ভিক্ষ, বাস করিত। কুমারলন্ধ নামে এক 

বিখ্যাত চিকিৎসক সেই মঠে বাঁস করিতেন, তাহাকে 

বৌদ্ধধন্মের ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে আমি 

দেখিয়াছিলাম।  পূর্ববজন্মে ভগবান বুদ্ধ অন্নভিক্ধাদানের 

বিনিময়ে নিজ মস্তক দিয়াছিলেন, সেই ঘটনা স্মরণীয় 

করিবার নিমিত্ত এই স্তুপ নির্মিত হইয়াছিল” ( গয়াটাস 
১৯৫ পৃঃ) । 

জাগ্ডিয়াল 

মিউজিয়াম গৃহ হইতে দেড় মাইল দূরে, শিরকাপ নগরের 
উত্তরে উচ্চ টিবির উপর অগ্নি-উপাঁসনার একটি বিরাট 

মন্দিরের ধ্বংসাঁবশিষ্ট আবিষ্কার হইয়াছে । মন্দিরের দ্বার 

শিরকাপ নগরের তোরণের দিকে সম্মুখ করিয়া অবস্থিত। 
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মন্রিরের সম্মুখ হইতে সর্বব পশ্চাতের দেওয়াল পরাস্ত 
১৫৮ ফিট 'দীর্থ, এবং দুই পার্খের স্তত্তশ্রেণী লইয়। প্রস্থে 

১০০ ফিট ।. মন্দির সম-আয়ত ক্ষেত্র আকার, সৌধটির চারি 
পার্থ মোটা স্তস্তের সারি ছিল । স্তম্তগুলির উপর বারাগারছাদ 

ন্যস্ত ছিল।' সম্মখে দুইজোড়া স্তস্তের উপর গাড়ি-বারাণ্ডীর 

ছাঁদ ছিল। ছুই পার্খে ৮ টি .করিয়া ষোলটি এবং পশ্চাতে 

৪টি-স্তান্তের গোঁড়া এখনও সৌধের বিশালতা প্রমাণ করে । 
গাড়ি-বারাগ্ডার পর একটি চত্বর, তার ভিতর দুইটি 

মোটা: স্তুস্তের মধ্যস্থানে উচ্চ প্রবেশ-দ্বার, ছুই পার্খ্ে দুইটি 

কুঠরি। তাহার পশ্চাতে ভরাট গাঁথুনীর ভিত বিশ 
ফিট. মাটির ভিতর পধ্যস্ত গিয়াছে । সম্ভবতঃ এই স্থানে 

মন্দিরের চূড়া ছিল। মার্শাল সাহেব' অনুমান করেন, এই 

বিরাট গম্বংজ ৪০ ফিট, উচু ছিল। পশ্চাতের বেদীতে উপরে 
উঠিবার সিঁড়ির ধাপ এখনও আছে। কোন কোন পণ্ডিত 

মনে ' করেন, এই বেদীতে অগ্রিপূজা হইত। এখানে 
কোন হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মুত্তির নিদর্শন নাই। ভারতীয় 

কোন বিশেষ স্থাপত্য-ধাঁরায় মন্দিরটি গঠিত হয় নাই। 
'্সেইজন্য মার্শাল আদি পগ্ডিতগণ মনে করেন, এই মন্দির 

জৌরস্ীয় ' ধন্মীকলশ্বিগণের অগ্নি ও হূর্যা-উপাসনার মন্দির । 

বিখ্যাত পাশা পণ্ডিত ডাঃ জে, মোডী ১৯১৫ খুঃ ১২ই আগষ্টের 
"টাইমস্ অব ইগ্ডিয়া পত্রিকায় এই সম্বন্ধে আলোচন! 

করিয়াছেন। তিনি বলেন, তক্ষশিলার মতন আন্তজাতিক 



তিন বৌদ্ধস্থান ৬ 

নগরে “অগ্নিবেদী” প্রকান্তে স্থাপন করা সন্দেহ-জনক | * 

এই প্রকারের দ্বিতীয় একটি মন্দির ভারতবর্ষে কোন 
স্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে এই মন্দিরের পরি- 

কল্পনার সহিত গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরের পরিকল্পনার 

আশ্চর্ধ্যরূপ সাদৃশ্য আছে; মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি খুষটপূর্বব 

প্রথম শতকের যুগের স্থাপত্য-ধারার মতন। পার্ধায়দের 

সময় মন্দিরটি নিশ্মিত হইয়াছিল। দে সময় তক্ষশিলায় 
জোরস্ীয় ধর্মের প্রভাব ছিল 

এ্যাপোলনিয়াসের জীবনী-লেখক ফিলস্ট্রোটাস শিরকাপ। 
নগরে প্রবেশ করিবার জন্য রাজার নিকট আজ্ঞাপত্র পাঁইবার 

আবেদন করিয়া এই মন্দিরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন | এই 

মন্দিরের বর্ণনা-সময় তিনি লিখিয়াছেন, “মন্দিরটি একশত 

ফিট লম্বা এবং পাথরে প্রস্তুত। মন্দিরের গঠন সাদাসিধা 
হইলেও সুন্দর। ইহার দেয়ালে প্রস্তরগুলি পিস্তল ফলক 
ও গজালের দ্বারা সংযুক্ত । একটি ফলকে আলেক্জেগ্ারের 
ও পুরুর জীবন কাহিনীর চিত্র উৎকীর্ণ ছিল।” তাহার, 

বর্ণনা অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে-শ্িরকাপ নগরের 
উত্তর-তোরণের সম্মুখে এই মন্দির অবস্থিত ছিল। বর্তমানেও 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও শিরকাপ নগরের তোরণের . অংশ 
একস্থানেই দেখা যায় । 



৬৭ তক্ষশিল! 

0মাহণ ০মারাছ 

[মডাজয়াম হইতে একটি রাজপথ বামদিকে শিরস্থখ নগর 
ও ডানদিকে বু ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া দক্ষিণে গিয়াছে । 

ইহার প্রান্তে যে উপত্যকা! পূর্বস্থিত হাঁতিয়াল পর্বতের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাই “মোর্থা-মোরাছু” ৷ জনমানব-হীন 
প্রকৃতি-রাণীর রমালীলাস্থানে প্রবেশ করিলে, সংসারের সকল 

ঈর্ধা-দ্ন্ববকলহ-দূষিত আবহাওয়া হইতে দূরে এক অপূর্ব 
শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইয়াছি মনে হয়। 

এইস্থানে একটি স্তুপ ও একটি বিহার পাশাপাশি 

অবস্থিত। পশ্চিমদিকে সুপ এবং পূর্বদিকে বিহারটি। 
স্ুপটি খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে কুষাণ যুগে নির্মিত 
বলিয়। মার্শাল সাহেবের মত। 

সুপের গাত্র অনেক ছোট ছোট স্তস্তদ্ধারা থাকে থাকে 
এবং খোপে খোপে বিভক্ত। স্তরে স্তরে নান৷ মুদ্রায় 

ধ্যানী বুদ্ধমূন্তি সঙ্জিত। পূর্ববদিকের মোপানের উপর 
ছুইপার্থে সারি সারি বুদ্ধমূত্তি বসান ছিল। কয়েকটি বৃহৎ 
দণ্ডায়মান বুদ্ধমূত্তির পশ্চাতে অসংখ্য মূর্তি বিরাজিত। 
দেখিলে মনে হয়, যেন মেঘের মধ্য হইতে এগুলি বাহির 
হইয়া আসিতেছে। মুত্তিগুলি সমস্ত চুণ-বালির পলস্তারার 

মণ্ডিত এবং নানা রংএ রঞ্সিত। মূর্তিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব 
ও কাপড়ের ভঙ্জের ভঙ্গিমা অতি মনোহর। মূর্তিগুলি 
যেন জীবন্ত সচল ও ভাবব্যঞ্জক বলিয়। মনে হয়। প্রত্যেকটি 
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মুপ্তি শিল্পীর শুক্র কলানৈপুণ্য এবং নির্ভূ'ল পর্য্যবেক্ষণ শক্তির 

প্রমান প্রদাণ করে। 

সঙ্বারামের ঘরগুলির ভিতর ও বারাগার প্রাচীর গাত্র 

নান! রংএ চিত্রিত। ছাদের কান্ঠের অবলম্বন কারুকাধ্যমর় 
এবং সোনালি রংএ রঞ্জিত। প্রতি কক্ষের সম্মুখে বিরাট 

বুদ্ধমূগ্তি স্থাপিত এবং কুলুঙ্গীর মধ্যে বস! বুদ্ধমুদ্তি রক্ষিত 

ছিল। মার্শাল মাহেব এই নূর্তিগুলি চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে 
গঠিত বলিয়া অনুমান করেন। এই বিহারের একটি কক্ষ 

হইতে সর্ববাঙ্গপূর্ণ মভগ্ন বার ফিট উচ্চ প্রস্তরে নির্মিত 
একটি স্তুপ পাওয়া গিয়াছে । ইহার পাদপীঠ পাঁচটা 
বন্ধনীতে বিভক্ত । সর্বনিম্ন বন্ধনীর স্তরে পধ্যায়ক্রমে 

হস্তী ও মনুষ্যমুন্তভি খোদিত এবং উপর স্তরে কুলুঙ্গীর সারি, 
তাহার মধ্যে উপবিষ্ট বুদ্দমূত্তি। স্তুপের শিরে লৌহদণ্ডে 
প্রথিত সাত থাক বিশিষ্ট ছত্র শোভিত ছিল। ছত্রগুলির 
ধারে ধারে ছিন্র রহিয়াছে । ভক্তগণ মালা ও পতাকা. 

বাধিয়া দিত এই ছিদ্রগুলিতে। এই স্তুপ সে যুগের স্তুপ- 
স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । ূ 

এই বিহারের মধো প্রঙ্গণ, চারিদিকে ভিক্ষুদের থাকিবার, 
কুঠরী, ন্রানাগার, ভজনশালা, ভোজনশাল৷, রম্ধনশীলা, 

ভাণ্ডার ও শৌচাগার স্থাপিত। সৌধটি খুষ্ঠীয় প্রথম বা 

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত হইয়াছিল। এইস্থান' 

হইতে হবিক্ষ ও বাস্ুদেরের অনেক মুদ্রা,-“হুরিশ্চন্দ্র' নামাক্কিত, 
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গুপণ্তযুগের 'একটী মোটা পাথরের শীলমোহর এবং অক্ষত 
সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্ি পাওয়া গিয়াছে । 

0জ' লিক 
মোর্া-মোরাছ হইতে উত্তর-পূর্বেব এক মাইল দূরে তিনশত 

ফিট উচ্চ পাহাড়ের উক্জার জৌ'লিয়ার সুপ ও মঠ অবস্থিত। 
এখানকার মূর্তি ও সৌধগুলি মোরা-মোরাছুর স্তুপ ও মঠ 
অপেক্ষা অধিক কারুকার্যা-বিশিষট এবং অভ্গ্ন অবস্থায় 

বর্তমান। প্রত্বতাত্বিকগণ এই সমস্ত সৌধের মূর্তির গঠনকাঁল 
ৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী এবং ধ্বংসের সময় পঞ্চম শতাব্দী নির্ধারণ 
করেন। সেই যুগে তক্ষশিলার রাজধানী শিরস্থখ নগর ছিল । 

জৌ'লিয়ার সৌধাবলীর মধ্যে একটি বৃহ মঠ ও ছুইটি 
সুপ উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন উচ্চ টিবির উপর স্তুপ ছুইটি 
অবস্থিত। সর্বব উচ্চ স্থানটির নিয্নের স্তুপটির দক্ষিণে । 

প্রবেশপথে পর পর তিনটি তোরণ অবস্থিত। উপরে 
উঠিয়া প্রথমে প্রাণ, চারিদিকে কুঠরী, তাহাদের মধ্যে 

বুদ্ধমূত্তি স্থাপিত ছিল এবং ছোট ছোট পাঁচটি স্তূপ বর্তমান। 
স্ুপগুলির গাত্র চুনবালি দিয়া নিশ্মিত অসংখ্যবুদ্ধ-ুণ্তি, 
জীবজন্ত, লতাপাত দ্বারা শোভিত। বড় স্তুপের কুলুঙ্গীর 
মধ্যে প্রমাণ 'আকারের, এমন কি ১২ ফীঁট উচ্চ বুদ্ধমূর্তি 
অবস্থিত। খিলানের উপর সারি সারি করী ও চির 

খোদিত আছে। 
উত্তরদিকে এক অন্ধগোলাকৃত খিলানযুক্ত বৃহ কুলুজ্ীর 
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মধ্যে প্রমাণ অকারের মনোরম ধ্যানী বুদ্ধ-মুপ্তি বসান 
আছে। তাহার পাদপীঠে খরোষ্টি অক্ষর উতকীর্ণ আছে। 
বুদ্ধমিত্র এই মুক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । ব্যাধি-গ্রস্ত নর-নারী 
ভক্তিভরে এই মূর্তির পদস্পর্শ করিলে রোগমুক্ত হইত । 

গ্রধান স্তুপ বে্&টন করিম] অনেকগুলি সুপ বর্তমান, 
তাহার মধ্যে একটি স্তুপের গাত্রে মনোরম বুদ্ধ-ূর্তি স্থাপিত 

আছে। (তাহার চিত্র এই পুস্তকে সম্বলিত হইল) মূর্তিটি 
অভগ্ন এবং সুন্দর। স্ত্ুপটি নানা রত্ব ও রং দ্বারা আবরিত 

ছিল। এই ১১ নং স্তুপটির সম্মুখে প্রধান স্ুপের গাত্রে 
এক বিরাট বুদ্ধ-ূত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার 

পশ্চিমে ১৫ নং স্তুপের একটি মৃন্তির পাঁদপীঠে উৎকীর্ণ আছে-_ 
“সভ্ঘমিত্রস্তা। বুদ্ধদেবস্তা ভিক্ষুখা দীনমুখী” অর্থাৎ খুদ্ধদেবের 
প্রীতির জন্য ভিক্ষ, সঙ্ববমিত্রর দানে স্থাপিত। এই স্থানে 
খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিমালার কাল পঞ্চম শতাব্দীর 
বলিয়া মার্শাল সাহেব অনুমান করেন । 

বহলার অপ 
সর্দ। পর্বতের শেব শিখরের ঢালুতে সৌন্দধ্যের মধ্যে 

চারিদিক খোলা অতি উত্তম লক্ষাস্থানে হারে উপত্যকাভিমুখে 

এই বহল্লার স্তুপ দণ্ডায়মান । তক্ষশিলা ষ্টেশন হইতে 
স্থাভেলিন রেলপথে প্রায় পাঁচ মাইল যাইলে হারো৷ নদীর 

অধ্ধমাইল উত্তরে এই সুপ । 

হ্িউয়েন সাং এই স্তুপটির বিষয় লিখিয়াছেন-__-“তক্ষশিলার 
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প্রায় 'বার লী উত্তরে একটি স্তুপ দেখিতে পাই, পর হইতে 
সূপগাত্র হইতে নিত জ্যোতি দেখিতে, পুষ্পগন্ধের শ্রীণ ও 
মধুর সঙ্গীত-ধ্বনী শুনিতে পাঁওয়। যায়। তিনি এই জ্তুপটিকে 

মন্তক প্রদান স্তূপ এবং অশোক দ্বারা নিশ্মিত লিখিয়াছেন। 
তিনি ঘখন এই ভ্ুপের নিকট আগমন করেন তখন তাহার 

পার্াস্থিত মঠে কয়েকজন মাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন । 
এই মঠে বসিয়া সাক্ত্রলিক্যা বৌদ্ধ গ্রন্থটা একজন স্বুপপ্ডিত 

চিকিৎসক রচনা করেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তিনি কুমারলব্ধ নামে 
পরিচিত এবং ধাহার নাম হিউয়েন সাং চীন ভাষায় কৌমো- 
লো-লো-টে। উল্লেখ করিয়াছেন। ( হিউয়েন সাং জীবনী, 

ওয়াটার্সএর অনুবাদ গ্রন্থ পৃঃ ২৪৫) 

হিউয়েন সাং আরো! লিখিয়া গিয়াছেন যে, এইস্থানে 
বুদ্ধ পূর্ববজন্মে পুষা বা চন্দ্রপগ্রভা নামে রাজা ছিলেন। 

দানের মহিম! প্রদর্শন করিবার জন্ তিনি নিজ মস্থক প্রদান 

করেন। এই স্থানের সেই পুণ্য কীর্তি স্মরনার্থে সম্রাট অশোক 
একটি স্তুপ নিশ্মান করিয়াছিলেন, তাহাই “মস্তক প্রদান স্তুপ, 

বলিয়া খ্যাত । ৃ 

স্যার জন মাশাল সাহেব অশোকের নিম্মিত স্তুপের 
কোন চিহ্ন পান নাই। বর্তমান ভ্ভুপ মধ্যযুগ অর্থাৎ কুষাণ 

যুগের পূর্বে কিছুতেই নির্মিত হয় নাই এইরূপ মত প্রকাশ 

করেন। স্বাভাবিক স্ুপের গঠন-পদ্ধতির অনুসরণে এই স্তুপের 
“অণ্ড' বা অর্ধ গোলাকৃত নিরেট দেহ এবং গম্বুজ নির্দিত্ত ও 
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ইহার শিরোপরি ছত্র স্থাপিত ছিল। এই,গম্ব,জটি তাহার 
ব্যাসের তুলনায় অনেক উচ্চ এবং ক্রমে ক্রমে সরু,:কৃইয়। 

সপ্ত থাকে বিভত্ত | | | 

. স্কপ-পাদমূলের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ছেটি . বড় স্তুপ ৪ 
নানা সৌধ স্থাপিত ছিল, সেইগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

ইহার পূর্ধে এক বিরাট মঠের ( সঙ্ঘারাম ) ও প্রাচীরের 
ধবংসাবশিষ্ট অবিকৃত হইয়াছে। 

তক্ষশিলার মনোরম উপত্যকায় দাড়াইয়া যে দিকে আঁখি 

ফিরাই বৌদ্ধকীর্তি দেখি । যেন বুদ্ধময় জগত দেখি । তাহার 
চরণাশ্রয়ে এই মহাহিংসায় উন্মত্ত জগত্বাসীর শান্তির, জন্য 

প্রার্থনা করি-_ | 

মৈত্রী করুণার মন্ত্র দিতে দান 
জাগ হে মহীয়ান! মরতে মহিমায়, 

সহিছে অবিচার নিঠুর অবিচার 
রোদন হাহাকার গগন মহীছায়। 

নিরীহ মানবের শোণিতে অহরহ 

ভাসিছে সংসার, হাদয় মোহ পায়! 

হে বোধিসত্ব হে! মাগিছে মত্ত্য ষে. 
ও পদ-পঙ্কজ শরণে পুনরায় ॥ . ঃ 

_ সত্যেন্দ্রনাথ দৃত্ত | 



রাজগৃহ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে রাজগৃহ জগতে স্থপরিচিত। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে মগধের রাঁজধানী-_'গিরিব্রজ' 

'কুশাগ্রগুর ও 'রাজগৃত' এই নামে খযাত। মহাভারতের 
সভা ও বনপবের্ব উল্লেখ আঁছে-_মগধের রাজধানী গিরিব্রজ 

পঞ্চশৈল দ্বারা পরিবৃত্ত স্রক্ষিত নগরী । 

বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন-মগধরাঁজধানী পঞ্চগিরি দ্বারা 
পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত ছিল, সেই নিমিত্ত নগরের নাম “গিরিব্রজ' 

গিরিত্রজ জরাসন্ধরাজার রাজধানী ছিল। 

জিনপ্রভম্ুরি প্রণীত “বিবিধ তীর্থকল্প' ও 'মপ্তীশ্রী মূলকল্প' 
্রন্থদ্ধয়ে উল্লেখ আছে- মগধের রাজধানী বিশ্বিসারের 

রাজত্বকাল পর্য্যন্ত 'কুশাগ্রপুর নামে পরিচিত ছিল। হিউয়েন 
সাং তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন-_-এই অঞ্চলে ঈষৎ 

গোল, স্ুগন্ধযুক্ত কুশতৃণ প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত, সেইজন্য 

এই স্থান কুশাগ্রপুর নামে খ্যাত। নগরের প্রত্যেক গৃহের 
ছাদ কুশতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইত। 

বৃদ্ধঘোষ বলিয়াছেন এইস্থানে রাজার গৃহ নিম্মিত হয়াছে 

অর্থে নগরের নাম “রাজগৃহ' | ন্মুমঙ্গল বিলাসিনী গ্রন্থে 

উল্লেখ আছে--“রাজগেহে তি এবং নামক নগরং। তং হি 

মন্ধীতা-মহাগোবিন্দ-আদি পরিগোহত্বা রাজগেহা তি উচ্চতি।” 
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ধর্মপাল কিন্তু বলিয়াছেন, এই নগরে অনেক সামস্ত রাজন্য- 

বর্গকে বন্দী করিয়া রাখা হইত, সেই জন্ ইহার নাম 
'রাজগুহ”। মহাভারতে বর্ধিত আছে যে-_ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ 
জরাসন্ধ রাজাকে বধ করিয়া রাঁজগৃহের কারাগার হইতে বন্ধ 

রাজন্তবগ কে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

জিন প্রভশ্রির মতে রাজগৃহ প্রাচীনকালে “ক্ষিতি প্রতিষ্ঠ,, 
চাণকপুর” 'ঝষভপুর' ও কুশাগ্রপুর নামে পরিচিত ছিল। 

রামায়ণে এই নগরের নাম "বস্রমতা এবং মহাভারতে বনপর্বে 

'বৃহদ্রথপুর' | 
বারাণসী পৃথিবীর মধ্যে সর্বনপ্রা্ান জীবন্ত নগর রূপে এখনও 

বিরাজ করিতেছে । একই স্থানে ম্মরণাতীত কাল হইতে পুনঃ 
পুনঃ গঠিত হইয়া আর্ধা সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্্ররূপে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। রাজগুহও অতি প্রাচীন কাল 

হইতে সুপরিচিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের লীলাক্ষেত্ররূপে 
বৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দী পথ্যন্ত খ্যাত ছিল। ওয়াটার্প সাহেব 

লিখিয়াছেন-__- “176 010 010১ 090160 191810)9, 18 
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১১৪) 1/৫০-_$62) রাজগৃহ নামে প্রাচীন সহরটা পৃধিবীর 

ইতিহাসে তৃতীয় প্রাচীন নগর। 
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. 'বাজগৃহ ও নীলন্দার ধ্বংসস্তূপ বর্তমানে ভূগর্ভ খনন 

করিয়া বাহির করা হইয়াছে । পানা জিলার বিহার-সরিফ 
মহকুমার মধ্যে বিহার-সরিফ শহরের অদুরে রাজগৃহ ও 

নালন্দা অবস্থিত। ই, আই, রেলপথে বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন 
কলিকাতা হইতে ৩১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বক্তিয়ার- 

পুর ষ্টেশন হইতে মার্টিন কোং দ্বারা নির্মিত ও পরিচালিত 
একটি ছোট রেলপথ ৩২ মাইল গিয়া রাঁজগৃহের পঞ্চশৈলমালার 

সন্নিকটে শেষ হইয়াছে । বিহার-সরিফ সহর হইতে নওয়াদ। 
পধ্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে, তাহারই উপর রাজগির ও 
পাবাপুরি অবস্থিত। রাজগিরের উষ্:প্রস্রবণ ও ব্রম্মাকুণ্ডর 
নিকটেই সরকারী ডাঁক বাঙগলো অবস্থিত। 

রাজগ্হ হইতে ৯ মাইল পাকা রাস্তা দিয়া গো-অশ্ব- 

মটর যানে জৈনধন্মের প্রবর্তক মহাবীরের সমাধিস্থান 
পাঁবাপুরীতে উপনীত হওয়া যায়। চারিদিকে পর্ববত- 
বেষ্টিত মনোরম উপত্যকায় হৃদতুল্য বিস্তৃত নীরপূর্ণ 
সরোবরমধ্যে শ্বেত-মন্র প্রস্তরের স্থুরম্য স্মৃতিসৌধ 

বিরাজিত। মন্দিরধ্যে মহাবীরের শ্রীচরণযুগল পুজার 
জন্য স্থাপিত। সৌধে চারিদিকে শতসহত্্র শ্বেত কমল 

প্রন্ষুটিত হইয়া পবিত্র স্থানটির অপূর্ব শোভা বর্ধন করিয়! 
থাকে । হুদতীর হইতে বারি রাশির উপর দিয়া হুইশত 

কীট লম্বা! একটি বাধান সেতু স্মৃতিসৌধে যাইরার জগ্ত 
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নির্দিত। উৎসবরাত্রে সেতু ও সৌধ দীপমালায় সঙ্জিত 
হয়। 

প্রতিবংসর কান্তিকী পূরিমায় পাবাপুরীতে লক্ষাধিক 
জৈন তীর্থযাত্রী সমবেত হয়। রাজগৃহে ও পাবাঁপুরীতে 
ত্রিশ সহত্র যাত্রী থাঁকিবার বড় বড় স্বুরমা ধন্মশালা 

ধনী জৈন বনিকরা নিন্মীণ করিয়াছেন | জৈন ধন্মা- 

বলম্বিগণ সংখ্যায় অল্প এবং তাহারা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা 
অতি অল্প পাইয়াছেন, তথাপি আবুপাহাড়ে “বিমল' সা ও 

দিলওয়ার মন্দিরের মাবেবলের স্ুঙ্স কার্ধ্য, পরেশনাথ পাহাড়ের 

মন্রির, গিনণর পাহাড়ের বস্তি, ইলোরার গুহার শিল্প ও 
এশ্বধ্য চ্ন্টি করিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছেন। 
আমরা যখন ১৯৩১ সালের ২রা নভেম্বর পাবাঁপুরি যাই, 
তখন স্বর্গীয় পুরাঁণটাদ নাহার ও তদীয় জামাতা রায় 

বাহাছ্বর লছমী্টাদ সুচত্তিয়া এই স্থানের স্াাসরক্ষক ছিলেন । 

পুরাণচীদ নাহার মহাশয় রাজগৃহে একটা আবাস নিশ্মাণ 
করিয়াছেন এবং লচমীচাদ বাবু বিহার সরিফের বাসিন্দা। 

রাজগুণ্হর পঞ্গগিরি 
মহাভারতের সভাপর্বেব পঞ্চগিরির নাম প্রথমে বৈহার, 

বরাহ, খষভ (ঞ্কষিগিরি ) শুভ ও চৈত্যক--পরে এই পাচ 

পর্বতের নাম পাঁগুব, বিপুল, বরাহ, চৈত্যক ও মাতঙ্গ 
বল! হইয়াছে । পালি ইসিগিরি-নুত্তে পীচটি পাহাড়ের 
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নাম_-বৈহার, পাগুব, গৃশ্বকৃট, বিপুল ও খধিগিরি । 

ফা হিয়ানের মতে পঞ্চ শৈলের নাম বিপুল, বৈভার, রত্ব, 
সোন। ও উদয়গিরি। 

গিরিব্রজের উত্তর-তোরণ বৈহার ও বিপুল গিরির 
মধ্যে অবস্থিত, দক্ষিণ দ্বার সোনা-গিরি ও উদয়-গিরির 

মধ্যে, এবং পূর্ব তোরণ সোনাগিরি ও রত্বগিরির মধ্যে । উত্তর 

তোরণের পশ্চিমে বৈহার গিরি এবং পুবেব বিপুল গিরি । 
দক্ষিণঘ্বারের পশ্চিমে সোনাগিরি ও পূর্বে উদয়গিরি 

অবস্থিত। পুর্ব দ্বারের উত্তরে রত্ুবগিরি, ছোটগিরি ও শৈল- 

গিরি এবং দক্ষিণে সৌনা ও উদয় গিরি। বৈহার গিরি 

পশ্চিম দ্বাবের উত্তরে এবং সোনাগিরি দক্ষিণে অবস্থিত । 

স্যার জন মার্শাল মনে করেন, গুপ্রকুট পর্ববতই ছোটগিরি, 
জেনারেল কানিংশ্যাম সাহেবের মতে গুধকূটও শৈলগিরি এক । 
পালি মজ ঝিম নিকায় গ্রন্থে গ্াষিগিলি (খধিগিরি ) হইতে 

আরস্ত করিয়া বৈহা'র, পাগুব, বিপুল ও গুপ্কুট পর পর এই 

পঞ্চগিরির নামোল্লেখ আছে । 

মহাবন্ত গ্রন্থে স্প্রসিদ্ধ সপ্তপণি গুহ! বৈহার-গিরির 

উত্তর পাঁঙ্থে অবস্থিত বলা আছে। ফা হিয়ান এই পাহাড়ের 

উত্তর দিকেই সপ্তপধি গুহ। দেখিয়াছিলেন। হিউয়েন সাংও 

প্রি-পু-লে। (বিপুল) গিরির উত্তর পার্খে এ গুহা দেখিয়াটিলেন। 
এই গিরির পাদদেশে উষ্ণপ্রত্রবণগুলি অবস্থিত ছিল । 

. ১বর্তমানেও রাঁজগিরের উঞ্ণপ্রশ্রধণগুলি বৈহার , পর্বতে 
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আছে। বিপুলগিরির প্রত্রবণগুলি তেমন প্রসিদ্ধ নয়। ' 
ডি, এন, সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে পাগুবগিরিই 

রত্বগিরি। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে গুধকুটকে বিপুলগিরির পার্থ 

বল। হইয়াছে । চীন পরিব্রাজক ফ1 হিয়ান যখন রাজগুহে 
আগমন করেন তখন অন্তর নগর গিরিব্রজ প্রায় জনশৃন্য । 
তিনি সেই স্থানের ছুইজন ভিক্ষুকে পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে 

লইয়া পাহাড়কে দক্ষিণ-পূর্ব রাখিয়া পনর লী (২২ মাইল) 

যাইবার পর গুধকূটের পাদদেশে উপস্থিত হন। শুঙ্গের 
তলদেশে উত্তর দ্রিকে একটি গুহা দর্শন করেন, সেখানে 

বুদ্ধ তপস্যা করিতেন; তদ্দর্শনে ফা-হিয়ান অশ্রু-বর্ধণ 
করিয়াছিলেন (10268 [12-17100, 7১9)। এই গুহার 

উত্তর-পশ্চিমে আনন্দের গুহা! যেখানে শকুনির ছদ্মবেশে মার 

ঝাপটা মারিয়া ভয় দেখাইত। তারপর তিনি অনেকগুলি 

গুহা দেখিয়াছিলেন, যেখানে শতাধিক অহ্ৎ বাস 

করিতেন । বুদ্ধদেবের গুহার সম্মুখে পাহাড়ের গাত্র কতক 

অংশ সমতল, যেখানে বুদ্ধ পাঁদচারণ করিতেন ; পুর্ববপশ্চিমে 

সেই স্থানে এক বিরাট প্রস্থরখণ্ড তখনও রক্ষিত ছিল, 
বুদ্ধদেবকে হতা! করিবার জন্য দেবদত্ত সেই পাথর নিক্ষেপ 

করিয়াছিলেন। 

হিউয়েন সাংও গিরিব্রজ হইতে আড়াই মাইল উত্তর 
পৃবেধে গিয়া গৃপ্রকূটে উপনিত হন। উত্তরের পাহাড়টি 
বৈহারগিরি। তিনি লিখিয়াছেন গুপ্রকুট পূর্ব্-পশ্চিমে 
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লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে অপরিসর | পাহাঁড়টি অতি উচ্চ। 

ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে গুধকূট বিপুলগিরি সংলগ্ন । 
উছুন্বরিক স্ুৃত্তে বল হইয়াছে যে 'ম্থমগধ' সরোবর 

তীরে ময়ুরগণের খাগ্যখাবার ক্ষেত্র গুখকূটেরই সঙ্লিকটে 
অবস্থিত। উচ্ুম্বরিকা দেবীর ভূসম্পত্তি এই স্থান হঈতে 
বেশীদূর নহে । সংযুক্ত-নিকায় গ্রন্থে গ্রকূটের নিকটেই 
সপিনী নদী (বর্তমান পঞ্চানা নদী ) প্রবাহিত। দীর্-নিকায় 
গ্রন্থে অজাতশক্র জিবকের আশ্রকাননে নিশীযঘোগে ভগবান 

বুদ্ধের সাক্ষাৎ-মানসে উপস্থিত হইবার কথা উল্লেখ আছে । 

বুদ্ধঘোষ স্ুুমঙ্গল বিলাসিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গৃধকৃট 
ও নগর-প্রাচীরের মধ্যস্থানে এ আশম্রবন অবস্থিত ছিল। 

মজঝিম নিকায়ে বণিত আছে, কালশিল গিরি খষিগিরি- 
পার্থে এবং গুধকূটের সন্নিকটে । বুদ্ধদেব গৃধকূট পর্বত 
হইতে কালশিলায় অবস্থিত ভিক্ষুগণের গতিবিধি অবলোকন 

করিতেন । 

পূর্বেবান্ত বিবরণ হতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
রত্বগিরির এক অংশ গৃরকূট | গুরুদাস সরকার লিখিয়াছেন-_ 

“কালক্রমে গৃধকূটের সংস্থান বিষয়ে লোকে বিস্মৃত 
হইয়াছিল।” 

ফা-হিয়ান ও হিউয়েন সাং উভয়েই গুধকূটে আরোহ্ণ 
করিয়াছিলেন। যেখানে রত্বগিরি দক্ষিণ পশ্চিয দিকে 
বাকিয়াছে সেইস্থান হইতে ফা-হিয়ান্য গৃকুট্রে উঠিয়াছিলেন।" 
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হিউয়েন সাং বিপরীত দিক হইতে আসিয়া এই পথে 

গুধকুট পর্বতে আরোহণ করেন। এখনও দেই পথ দিয়া 
গুধকূটে উঠিতে হয়। 

অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের গুধকুট দর্শন সম্বন্ধে 
তাহার শ্রাতুপ্পুত্র দিল্লী বিশ্ববিচ্ঠালয়ের অধ্যাপক ডক্টর 

স্থকুমার দন্ত পি, এচ.+ ডি, মহাশয় আমায় লিখিয়াছেন-_ 
«১৯৯৮ সালে আমি, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সরল কুমার 

ও জ্যোঠামহাশয়ের সঙ্গে মাসখানেক রাজগিরে ছিলাম । 

তখন জ্যাঠামহাশয় পালি গ্রন্থ পড়িতেন 'ও হিউয়েন সাংএর 

ভ্রমণ বৃতান্ত সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। বহু পালি গ্রন্থে আছে 

বুদ্ধ রাজগুহে গ্রপ্কুটএ বিহার করিতেন। গুধ্কূট ঠিক 

কোথায় তাহা কানিংহাঁম সাহেবের এন্সিয়ান্ট জিয়োগ্রাফিতে 

নাই। রাজগ্ৃহের পাঁচ ছয় মাইল দূরে, এই পধ্যস্ত জানা ছিল। 

জাঠামহাশয় স্থানীয় পাণ্ড ও আরে। অনেককে ডাকাইয়া 

অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, উহ রাজগৃহ হইতে ছয় 

মাইল দূরে এবং জঙ্গলের মধ্য দ্রিয়া কতক পদক্রজে কতকটা 
গো-শকটে যাঁওয়। যায়। ব্লক সাহেব ও প্রত্বতত্ব বিভাগের 

অন্যান্ত যে সব অফিসার রাজগিরিতে আসিয়াছিলেন, কেহই 

সেখানে যান নাই । ঠিক কোন পাহাড়টি গৃপকূট সেইজন্ত 
প্রত্থতত্ব বিভাগের তদবধি প্রকাঁশিত কোন গ্রন্থে নাই। 

জ্যাঠামহাশয় একদিন প্রাতঃকালে স্থান-নির্দেশ-কল্পে 
এক. পাণগ্ড। ঠাকুররে লইয়া এক গরুর গাঁড়িতে যাত্রা করেন 
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ও গ্ৃপ্রকূট পর্বতে হিউয়েন সাংএর বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া 
ঠিক করিয়া আসেন। ৬ মাইল দূরে যে পাহাড়গুলি আছে 
তাহার একটি মাত্র পাহাড়ে প্রকাণ্ড এক গ্তহা আছে। 

হিউয়েন সাংএর বর্ণনায় আছে তিনি গৃধকূটের গুহায় 
বুদ্ধদেবের পূজা দিয়াছিলেন। এই পাহাড়ের শূঙ্ষটি গৃধের 
মতন দেখিতে । এঁ পাহাড়ের পবিত্রতা ও সেখানে পৃজ। 
দেওয়ার প্রথা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এখনও প্রচলিত আছে, 

জ্যাঠামশায় এ গুহায় পুজার ফুল ও প্রদীপ দেখিয়া 
আসিয়াছিলেন | 

রাজগুহ নানাধচন্পরর গীইস্তান 

স্মারণাতীত কাল হইতে হিন্দ, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মিলন- 

স্থান রাজগৃহ। প্রীক-মহাভারতীয় যুগের রাজগৃহে প্রচলিত 
ধন্মের বিষয় অনেক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। 

ভাঃ বেশীমাধব বড়ুয়া মহাশয় তাহার “গয়। ও বুদ্ধগয়া” 
ইংরাজি পুস্তকে লিখিয়াছেন-_রাজগুহের আদিম ধর্ম যক্ষ ও 
নাগপুজায় নিবদ্ধ ছিল । বৃদ্ধঘোষ সরখাগ্স-কাসিনী গ্রন্থে 
বৈহারগিরির অভ্যন্তরে অবস্থিত মনোরম নাগলোকের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের সভাপবের্ধ গিরিব্রজ 

নগরে মণিনাগ এবং স্বস্তিকানাগের আবাসছয়ের উল্লেখ 

আছে। সম্প্রতি প্রত্বতত্ববিভাগ যে মণিয়ারমঠ গুহা 
আবিষ্কার করিয়াছে তাহাই মণিনাগের আবাসস্থল বা মন্দির ৷ 
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টি জন মার্শাল তীহার গ্রণীত 'বাঁজগৃহ এগ ইট শপ. পুভকে মশ্য়ারমঠের ও সেস্থাদে ৫৩ ছে 
ত্বৌলিত মুদ্বিমহ একটি প্রস্তরফলকের বর্ণনা দিয়াছেন। 
ফলকটিতে নাগ ও নাগিনীর মুস্তি ও মণিনাগের নাম উতকীর্ণ 
আছে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার লিখিয়াছেন--নাগদেবতা- 

গণের মহিমা ও প্রভাব বুদ্ধদেবের সময়ে, এমন কি পরেও 
রাজগীরে বত্তমান ছিল । নাগরাজ মণিভদ্রের মন্দির যাহ 

প্রতুতত্ব-বিভাগ মণিয়ারমঠ নামে অভিহিত করে, তাহা খুষ্ঠীয় 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুননিম্মিত হইয়াছিল। 

রাজগুহে প্রাপ্ত ছুইটি বুদ্ধমূর্তি নালন্দার যাছুঘরে 

সংরক্ষিত আছে। তাহাদের মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির মস্তকের 

উপর সাপের ফণা । নাগরাজ মুচলিন্দ ( মুচকুন্দ ) বুদ্ধদেবের 

সমাধি অবস্থায় ফণ। বিস্তীর করিয়া তাহাকে বৃষ্টি ও ন্ধ্যতাপ 
হইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন। শিল্পী সেইজন্য বুদ্ধের মন্তকের 
উপর সর্পের ফণ৷ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। মূর্তিটি গৃপ্তকুট 
পর্বতে পাওয়া গিয়াছে । 

মণিয়ারমঠের চারিপার্থখে রাজগুহের অভ্যন্তর-নগর-মধ্য 
হইতে আবিষ্কৃত কয়েকটি শিল্প-সম্ভার নাগপুজা-প্রচলনের 
সত্যত। সপ্রমাণ করে। যেমন--(১) পুষ্পমাল্যবেষ্টিত 
লিঙ্গ, (২) বাণাসুর মুর্তি €৩) নাগদেবতার ঘূর্তি--মাথার 

উপর পাঁচটি সাপের ফণ। বিস্তৃত, বাম হস্ত শঙ্খের মতন 

কোন দ্রব্য তুলিতে প্রসারিত এবং দক্ষিণ হস্ত উপর. দিকে 



৮৩ রাজগৃহ 

উত্তোলিত। (৪) মস্তকোপরি বহু সাঁপের ফণাযুক্ত নাগ- 
মৃন্তি। বাম হস্তে জলপাত্র এবং দক্ষিণ হস্ত বরদ! মুদ্রায় উদ্ছে 
উত্তোলিত। (৫) তিন ফণাযুক্ত শিরন্ত্রাণ সহিত একটি 
নাগ-মূত্তি, দক্ষিণ হস্ত উদ্ধে উত্তোলিত এনং বাম হস্ত নিয়ে 
লম্বিত। ৫৬) গণেশ মুন্তি। (৭) দগ্তায়মান নাগ-মুক্তি, 

.মস্তকোপরি তিনটি বিস্তারিত ফণা। (৮) নাগ-মূর্তি, অপর 
মূর্তিটিরই মতন। (৯) নাগ-মুত্তি, একই পরিকল্পনার । 
(১০) নৃত্যরত শিবমুজি? ছয়টি হস্ত, ব্যান্চর্খম পরিহিত এবং 
গলদেশ ও মন্তকে সর্প বেষ্ট্ন করিয়া আছে । (১১) রাজগৃহ 
নগর মধ্যে প্রাপ্ত নাগ-মুর্তি। একদিকে বিস্তৃত ফণা আটটি 
বাস্থুকীর মুর্তি খোদিত, অপর দিকে ছুইটী দণ্ডায়মান মানব- 

মূর্তি। তাহার উপর অতি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মী অক্ষরে 
খোঁদ্রিত শিলালিপি । 

রাজগ্ৃহে ঘক্ষপূজার কথ! পালি গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া 

ষায়। শিবক যক্ষ সিতবন-শ্মশানের রক্ষক ছিলেন। শিবক 
অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নানা প্রকার বিভূতি দেখাইতে 
পারিত। ইন্দ্রকুট পর্বতে ইন্দ্রক ও গুঞ্রকুট পর্বতে শত্রু 
যক্ষের নিবাস ছিল। মগধের মাণমালা চৈত্যে মণিভদ্র 
যক্ষের পূজা হইত। বিপুলগিরিতে কুস্তীর যক্ষের আলয় 
ছিল। 

পূর্বে বৃক্ষাদিতে অধিষ্টিত দেবতার পূজা হইত। তাহারও 
বনু দৃষ্টান্ত রাজগৃহে দেখা যায়। বট ও অশ্বখ বৃক্ষ হিন্দুর 
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পক্ষে চিরদিন পবিভ্র। রাঁজগৃহে ন্মুপ্রতিঠিত' ও 'তুপ্রতিষ্' 
নামে ছুইটি মহাঁকীয় বট লোঁকচচ্ষে শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। 

মহাভারতে বণিতি আছে, দীর্ঘতম, গৌতম, কুক্ষিবৎ 

আদি বেদ-প্রসিদ্ধ ফাষিগণ গিরিব্রজের পর্ববতশ্রেণীর মধ্যে 

অবস্থান করিতন। পালি স্ুমলবিলাসিনীর বর্ণনায় 

মহাগোবিন্দ ও মন্ধাতা ঝষি রাজগুহে বাস করিতেন। 

ইসিগিলি স্ুত্বের মতে খধিগিলি পর্র্বতই ঝধিখিরি নামে 

প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা মুনিখষিগণকে এই পর্বতে 

আরোহণ করিতে দেখিত, কিন্ত প্রত্যাবর্তন করিতে কেহ 

দেখিতে পাইত না। এজন্য তাহারা ভাবিত এই 
গিরিতে খষিরা চিরনিবাসী, অর্থাৎ খধিগিরি খধষিগণের চির- 

সমাধির স্থান। উক্ত স্ুন্তে বর্ণিত আছে যে, খধিগিরিতে 

পাচশত খষি বাস করিতেন। খধিগণের নামের তালিকা ও 
পাওয়া যায়। ৃ 

রাজগৃহে ব্রাহ্মণদিগের প্রাভীৰ বুদ্ধের নির্ববাণের বনু 
বসর পর পর্যযস্ত ছিল। নগরের চারিপার্থে ব্রাহ্মণগণের 
বসতি ছিল। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে '্রকনালা' নামে একটি 

বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পল্লী ছিল। নগরের পূর্বব-প্রীস্তে 'অস্রথণ্ড 
ব্রাহ্মণ পল্লী অবস্থিত। উদুগ্বরিকা দেবীর উদ্যানে ব্রাহ্মণ 

পরিব্রাজকদের সাময়িক বিশ্রামস্থল ছিল। স্ুমগধ পুষ্করিণী 
ও সপিনী (পঞ্চানা) নদীর তীরে আর একটি আরাম অর্থাৎ 

যাযাবরগণের বিশ্রীমাগার ছিল। সেই স্থানে অক্পভার 
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সকুল-উদায়ী প্রভৃতি বিখ্যাত পরিব্রাজক মাঝে মাঝে আগমন 

করিতেন । 

স্থাগুবৎ মগধের একটি সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ-পল্পী। রাজা 

বিশ্বিসার কুটদস্ত নামে এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে এই পল্লী দান 
করিয়াছিলেন, তিনি এই জনপদে পূর্ণ স্বাধীনত। ভোগ 
করিতেন। এই ব্রন্ষোত্তরের আয়ে বৈদিক নহাশাল। চলিত । 
প্রতি বৎসর এখানে একটি মহাযজ্ঞ অনুষ্টিত হইত, শত শত 

গো, মহিষ, ছাগ, মেষ বলি পড়িত। রাজগুহের অধিকাংশ 

ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ গোত্রের ছিল। কেহ কেহ অগ্নিহোত্রী 

ছিলেন। অনেক ব্রান্গণ সংযমী ও যোগাভ্যাসী ছিলেন । 

সন্ন্যাসীর মধ্যে কেহ কেহ শান্ত-প্রকৃতির জটাধারী সাধু, আর 
কেহ কেহ কোপন-স্বভাব। 

হিউয়েন সাং, পরিত্যক্ত রাজধানী রাজগ্রুহে এক সহস্র 

ব্রান্মণ পরিবার বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র 

নগরে মগধের রাঁজধানী স্থানাভ্তরিত হইবার পর মগধের 

রাজ! রাজগৃহ ব্রাহ্মণদের দান ক'রয়াছিলেন বলিয়া হিউয়েন 

সাং তাহার ভ্রমণ বৃত্থান্তে লিখিয়াছ্ধেন। সংযুত্ত-নিকায়ে 

ব্রাহ্মণ পরিব্রাজিক! সুচিমুখীর খ্যাতির কথ উল্লেখ আছে। 

পূরণ কাশ্ঠপ, মস্করী ঘোশালা, ককুদ কাত্যায়ণ, অজিত 

কেশ কম্বলী, সপ্তয় বেলাস্থি পুত্র এবং নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র 
রাঁজগৃহে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 

সঞ্জয় নামে এক পরিব্রাজক রাজগৃহে পাঁচশত শিশ্যসহ 
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বাস করিতেন। সে যুগে তাহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
ছিল। বুদ্ধের বিখ্যাত সাক্ষাত শিহ্যযুগল শারিপুত্র ও 
মৌদগল্যায়ন পূর্বে এই সঞ্জয়ের দলেই ছিলেন। মহাবস্ত গ্রন্থের 
ব্ণনায় সঞ্জয় ছিলেন সংশয়বাঁদী। 

জৈন-ধমণচাধ্যগণের প্রধান লীলাস্থান ছিল এই রাজগুহ 

এবং রাঁজগৃহের সহরতলী নালন্দা! গ্রামে জৈনধর্ম্ের প্রবর্তক 
মহাবীর তাহার তপস্তাঁর দ্বিতীয় সর যাপন করিয়াছিলেন । 

এই রাজগৃহ ও নালন্দায় তিনি তাহার ধন্মের প্রথম সমর্থক 

ধনী ও গুহী বিজয়, আনন্দ, সুদর্শন, রাপুল শিশ্যচতুষ্টয়কে লাভ 
করিয়াছিলেন । নালন্দার নিকটবন্তী কোন্নগা' এবং বালেক 
গ্রাম ছুইটীই মহাবীরের ধর্মপ্রচারের প্রথম ও প্রধান স্থান। 
আজাবিক দলের নেতা গোশাল রাজগুহে মহাবীরকে প্রথম 
দেখিয়াছিলেন। মহাবীর রাজগৃহে ও নালন্দায় চৌদ্দবর্কাল 
যাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্তী তীর্থঙ্কর স্মব্রত 

রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। রাজগুহেই মহাবীরের বারজন 
অগ্রশিষ্যের মধ্যে এগারজনের তিরোধান হইয়াছিল । 

ঝধিগিরের “কালশিলা” গুহায় বহু নিগ্রন্থ বা জৈন 
তাপসগণ যোগ ও কুচ্ছসাধনে রত থাকিতেন। এই 
কালশিল! গুহা সম্ভবতঃ জৈন উপাসক দম্পাঙ্গ সূত্রের বর্নিত 
গুণশিল! চৈত্য। | 

হিউয়েন সাঁং বৈহারগিরিতে বহু দিগম্বর জৈন সাধককে 
উদয়-অস্ত সূর্যের দিকে চক্ষুদ্ধয় নিবদ্ধ রাখিয়া তপস্যা করিতে 
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দেখিয়াছিলেন। জৈনগণ রাজখৃহের প্রতোক গিরিশুঙ্গে 
'ছোট-বড় মন্দির নিন্মীণ করিয়া তীর্থস্করগণের মুক্তি স্থাপিত 
করিয়াছেন। মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলি আধুনিক । 
এখনও বহু জৈন-তীর্থযাত্রী প্রতি বসর সেই সকল মন্দির ও 
তীর্থন্করমৃন্তি দর্শন করিতে যান। কুষাঁণ-যুগে নিম্মিত এক 
জিনমূর্তির পাদপীঠে বিপুলগিরি ও রাজা শ্রেণিকের 
(বিদ্বিসারের) নাম উৎকীর্ণ আছে। বিপুলগিরির শীর্ধভাগে 
সুব্রত মুনির মন্দির ও এই পর্ববতেই মহাবীরের মন্দির এখনও 
অবস্থিত । ৃ 

মহাবীরের তিরোধান-স্থান পাবাপুরী রাজগুহ হইতে 
মাত্র নয় মাইল দূরে । ম্জবিম-নিকায়ে বণিত আছে-_ 
রাজকুমার অভয় (বিদ্বিসারের পুত্র) জৈনধন্মের সমর্থক 
ছিলেন। বিবিধ-তীর্থকলে বিহ্বিসারতনয় অভয়, হল্প, 

বিহল্ল এবং নন্দিসেন ৫জনধন্মের পৃষ্ঠপৌধক ছিলেন বলিয়া 
বর্ণিত আছে। নালন্দার প্রবারিক আত্কাননে মহাবীরের 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। উপালি ও লেপ নামক গ্হস্থগণ 

জৈনধন্মান্থুরাগী ছিলেন ! 
মহাবীর ও বুদ্ধ সমসাময়িক । বুদ্ধের আগমনে ও বৌদ্ধ- 

ধর্মের প্রবণ্তনে রাঁজগৃহ পবিত্র হয়। রাঁজগুহেই বৌদ্ধ- 
ধন্মের প্রথম প্রচার ও প্রসার হয়, যদিও বুদ্ধ সারনাথে 

পঞ্চশিষ্যের নিকট প্রথম ধর্ম প্রবর্তন করেন। সন্ন্যাস 

গ্রহণের পর প্রথমেই সিদ্ধার্থ রাজগৃহে আগমন করেন। 
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রাজশৃহেই বুদ্ধ প্রথম ভিক্ষাপাত্র-হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করেন এবং তাহার অপূর্ব সুন্দর দেহ্কান্তি ও বিনভ্রভাব. 

দেখিয়া মগধরাজ বিশ্বিসার মুগ্ধ হন। রাঁজগৃহ ও উরুবেলার 

( বুদ্ধগয়ার ) মধ্যপথে বুদ্ধ “অবাঁড় কালাম” ও “রুদ্র রামপুতের' 

নিকট যোগ শিক্ষা করেন। এই মগধরাঁজ্যেই বুদ্ধের 

ধন্ম প্রচার সার্থক হয়। এক হাজার শিষ্যসহ জটিলাদের 
তিনজন নায়ক এই মগধেই বুদ্ধের শিষাত্ব গ্রহণ করেম। 

তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই বুদ্ধ প্রথমে রাজগৃহাভিযুখে যাত্রা 
করেন এবং যষ্টিবনে অবস্থান করেন। সশিষ্য বুদ্ধের 
আগমনে, তাহাদের নত্র ও অহিংসক ব্যবহারে রাজ বিশ্বিসাঁর 
ও নগরবাসিগণ আকৃষ্ট হন। 

রাজগৃহেই বুদ্ধ প্রথম রাজা বিহ্বিসারের রাজকীয় 
সহায়তা লাভ করেন। রাজা বিষ্বিসার রাঁজগুহ নগরের 

উপকণ্ঠে অবস্থিত বেণুবনটি বুদ্ধকে দান করেন। এইস্থানে 
সারিপুত্র ও মৌদগলায়ন প্রথম বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন 
এইস্থানেই দলে দলে লোক বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। 
বেণুবনে স্থানাভাব হইলে রাজগৃহের পঞ্চগিরির গুহায় শত 
শত ভিক্ষু বাস করিতেন। এইখানেই এক ধনশ্রেষ্ঠী বুদ্ধভক্ত 
হন এবং বুদ্ধের অনুমতি লাভ করিয়া অল্পসময় মধ্যেই যাটটি 
বিহার নিন্মাণ করিয়া দরিয়াছিলেন। রাজগৃহেই বুদ্ধদেব 
মহাকাশ্ঠপকে ব্বধর্মে দীক্ষিত করেন। 

বেণ্বন ও গৃষ্কৃট, এই ছুই স্থানে বুদ্ধ সাধারণতঃ বাস 
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করিতেন। জীবক বুদ্ধের সমসাময়িক ও রাজ-চিকিৎসক 
ছিলেন। বিশ্বিসারের পুত্র অভয় স্রাহার বন্ধু জীবককে 
স্থদূর তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্ালয়ে চিকিতসা! বিষ্ভা শিক্ষা 
করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । জীবক চিকিৎসা- 
বিদায় পারদর্শী হইয়া রাজগুহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
রাঁজাদেশে বুদ্ধের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। জীবক বুদ্ধের 
ভক্ত ও তাহার ধরন্মীনুরাগী হন। তিনি তাহার আশ্রকানন 

সশিষা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধঘোষের মতে জীবকের 

আত্রবন ও বিহার রাঁজগুহের নগর-প্রাচীর ও গৃত্রকূটের 
সান্গুদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল । ফা-হিয়ান যখন 

রাঁজগুহে আগমন করেন, তখন পুরাতন রাজগুহ ধ্বংসপ্রায় । 

তিনি এই আত্্রনকে 'মাত্রপালীর আরাম" বলিয়াছিলেন। 
আত্রপালী ছিলেন বৈশালী-নগরবাসিনী এবং তাহার আরাম 

ছিল বৈশালীতে। 
বুদ্ধের একজন বিশিষ্ট শিষ্য ধনী ব্রাহ্মণের বংশধর, পিগাল 

ভরদ্বাজ রাঁজগুহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্রকথী 
কুমার কাশ্টপ রাজগুহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বৈশালীতে ভিক্ষুর্ণী-সজ্ঘের স্থাপনের পর, রাজগৃহে 
বিশ্বিসারের রাণী ক্ষেমা এই সঙ্গে যোগদান করেন। রাজগুহে 
বহু নারী ভিক্ষণী হন। 

এই রাজগুহে শ্রাবস্তী-নগরের বিখ্যাত শ্রেষ্টি অনাথ 
পিগুদ বুদ্ধের দর্শনলাভ করেন ; এবং কোশলের রাজ- 
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ধানীতে আগমনের জন্য বুদ্ধকে আহ্বান করেন। বুদ্ধের 
বুদ্ত্ব-প্রাপ্তির পর বুদ্ধের পিতা কপিলবাস্তর রাজ শুদ্ধোদন 
রাঁজগুহেই বুদ্ধের নিকট প্রথম দূত পাঠাইয়াছিলেন। 

খুষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে রাজগৃহ মহানগরের 
রাজপথ বুদ্ধের চরণ-স্পর্শে ধন্য হয়, তাহার স্তবগানে আকাশ 

বাতাস মুখরিত হইত। বাঙলার বৌদ্ধ কবি সর্ববানন্দের 
ভাষায় বলিতে গেলে__ 

শান্তি প্রেম বাক্য আজ, অখণ্ড বক্মাণ্ড মাঝ, 

সর্ব জীবে করে উচ্চারণ । 

কটু ভাষা নাহি মুখে, সকলে পরম স্থখে, 

বুদ্ধ€্ণ করিল কীত্তন। 
ফিনিশিয়া, মিসর ও সেবা নগরীর ন্যায় রাজগীর পরম এঁশধ্য- 
শালী ও জনাকীর্ণ নগর ছিল। তন্নিমিত্ত ভগিনী নিবেদিতা 
রাঁজগুহকে ভারতের ব্যাবিলন বলিয়৷ গিয়াছেন। 

গুধকূট পর্বত বুদ্ধের অতি প্রিয়স্থান। গুধকুটে 
অবস্থান কালে বুদ্ধ কয়েকটি লোক-বিশ্রুত উপদেশ দেন এবং 
উপোসথ ( বৌদ্ধগণের মধ্যে পাপ-স্বীকার,ও আত্মশুদ্ধি করাঁর 
পদ্ধতি) প্রথা প্রবন্তিত করেন। রাঁজগুহ ষকবগী ভিক্ষু- 
গণের তিনটি প্রধান কর্দস্থানের মধ্যে অন্ততম। এই গুষ্রকুটে 
অবস্থান-কালে দেবদত্ত ও শ্রীগুপ্ত বুদ্ধের জীবননাশের 
চেক্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হন। রাঁজগৃহ হইতে বুদ্ধ 
তাহার নশ্বর দেহত্যাগের জন্য কুশীনগরে যাত্র। করেন। 
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বুদ্ধের মহানির্ববাণের পর তাহার আটজন অনুরাগী ক্ষত্রিয়কুল 

বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ আটভাগে বিভক্ত করিয়! স্ব স্ব 
রাজ্যে লইয়া যান। অজাতশক্র এক মংশ রাজগুহে লইয়া 
যান, এবং তাহা রাজগ্ুহেই স্থাপন করিয়া তাহার উপর 
একটি মনোরম স্তুপ নিল্মীণ করিয়া দেন। 

সম্রাট অশোক সেই স্তুপটির সংস্কীর করেন এবং 
তৎপার্শে একটি পঞ্চাশ ফিট উচ্চ সিংহশিরযুক্ত স্তন্ত 
নিণ্মাণ করেন। সেই স্তুপ ও স্তম্ত হিউয়েন সাং দেখিয়া- 
'ছিলেন। উহার কোন চিহ্ন এখন নাই। কালের ও 

মানবের গীড়নে রাঁজগৃহের সৌধাব্লী সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হইয়াছে। রাজগুহে €-পূর্্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পৃর্ধরবের কৌন 
নিদর্শন প্রত্বতত্ববিভাগ এ পধ্যন্ত আবিষ্ষার করিতে পারেন 

নাই । 
এই রাজগুহেই প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি (মহাধম্মসভ!) 

আহত হয়! কথিত আছে, রাঁজগ্রহে সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারে 
বৈভারগিরির পাশে রাজা অজাতশক্রর দ্বারা সভামঞ্প 

নির্মিত হইয়াছিল। , এই মহাঁসংগীতিতে স্থবির মহাকাশ্খপ 

সভাপতিত্ব করেন । বৈভারগিরি পশ্চিম অংশে যে দুইটি 

গুহা বর্তমান তাহার মধ্যে ছোট গুহাটি পিপ্লাগুহা_ এরূপ 

অনেক পণ্ডিতের মত। কিন্তু প্রাচীন বিনয়পিটকের বিবরণে 

মহাঁসংগীতি-বর্ণন।-প্রসঙ্গে সপ্তপর্ণী গুহা ও রাজা অঙ্জীতশত্রর 

উল্লেখ নাই। তবে সকল বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে রাঁজগৃহে 
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আহত প্রথম সংগীতিতেই বুদ্ধপ্রবন্তিত ধন্ম ও বিনয় সংগৃহীত 
হইয়াছিল। 

ফা-হিয়ান যখন রাজগীরে আগমন করেন তখন তিনি 
করণ বেণুবনে একটি পুরাতন বিহার দেখিয়াছিলেন । 
সেখানে এক ভিক্ষু নিতা বিহার ও প্রাঙ্গণ ধৌত করিতেন। 
কিন্তু হিউয়েন সাং আর কোন ভিক্ষুকে সেই বিহারে দেখিতে 

পান নাই। 

পাল রাজাদের পৃষ্ঠোপৌঁষকতায় বৌদ্ধধন্মের প্রসার 
পুনরায় বৃদ্ধি পায়। তখনই নালন্দ। বিশ্ববিগ্ঠালয় উন্নতির চরম 

অবস্থায় উপনীত হয়। হিউয়েন সাং নালন্দার সেই গৌরবময় 
অবস্থা দেখিয়াছিলেন। 

বুদ্ধপত্ধী শোধরা শেবজীবনে রাজশৃহে বাস করিতেন এবং 
এই স্থানেই ৭২ বুসর বয়সে তাহার মৃতু হয়। 

শ্পিল্প ও স্থাপত্য 

রাজগৃহের পুরাঁকালের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন বর্তমানে 
অতি বিরল ও অস্পষ্ট। তাহার স্বরূপ পালি ও সংস্কৃত 
গ্রন্থে কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাজগুহের স্থাপত্য ও শিল্পের 
প্রধান বিকাশ নগর নিম্মীণে দেখা যায়। ইহার অন্তুর ও 

বহিন“গর সুপরিলক্ষিত ও সুদৃঢ় ছিল। যদিও পঞ্চগিরি 
নগরের বাহিরের প্রাচীর রক্ষ। বেষ্টনীর স্তায় পরিবেষ্টিত হইয়া। 
দণ্ডায়মান ও পথ তুর্গম করিয়া অবস্থিত, তথাপি নগরটি পর 
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পর ছুই গ্রস্ত স্থদৃঢ় পাথরের প্রচীরের দ্বারা বেষ্টিত ও রক্ষিত 

ছিল । এই নগরের ৯৬টি প্রবেশদ্বার । বুদ্ধঘোষ তাহার 
স্বমঙ্গল-বিলাসিনী গ্রন্থে এই ৯৬ দ্বারের মধ্যে ৩২টি বড় ও 

৬৪টি ছোট তোরণ বলিয়াছেন। বাহিরের নগরে আবার 

৪টি প্রধান তোরণ ছিল। 

পূর্বেধ বলা হইয়াছে যে, মহাভারতে উল্লিখিত আছে-_ 
বৈহার, বরাহ্, খাষভ, খধি ও শুভটৈত্যগিরি 'নামে পঞ্চগিরির 

দ্বারা গিরিব্রজ সুরক্ষিত ছিল। ন্নীতক-ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণ, 
ভীম ও অজ্ঞন বীরত্রয় দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইয়া 

চৈত্যগিরি (বিপুলগিরি ) উল্লজ্ঘনপূর্ববক দক্ষিণ-নগর-তোরণের 
মধ্যদিয়া৷ জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

“জরামন্ধের বৈঠক” নামে একটি মৌধ এখনও সেইস্থানে 
বর্তমান। ফাগ্সানের মতে ইট-পাথরের সৌধ-স্থাপত্যের 
সর্ববপ্রাচীন নিদর্শন এই বৈঠক। কিন্তু ডাঃ বেণীমাধব বড়,য়া 
ফাগ্'সানের মতের প্রীমানিকতা অস্বীকার করেন। তিনি 
বলেন_-বৈহার গিরির পার্খে অবস্থিত উষ্ণপ্রত্রবণে উঠিবার 

পথে বাম পার্থ জরাসন্ধের বৈঠক ।, রাজগিরের গিজ্জকি 

পাহাড়ের অপরাংশে এইরূপ আর একটি ইটের নিশ্মিত 

বৈঠক আছে। ডাঃ বড়ুয়া বলেন- আপাত দৃষ্টিতে শত্রুর 
আগমন পধ্যবেক্ষণ করিবার মঞ্চ ( ইংরাজীতে যাহাঁকে বলে 

ওয়াচ, টাউয়ার ) এই সমস্ত বৈঠক। 

এই পাহাড়ের একটি স্থান পাণগ্ার৷ জরাসন্ধ ও ভীমের 
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মল্পভূমি বলিয়। দেখান। কঠিন পাহাড়ের পৃষ্ঠে নরম মাটির 
স্থানটি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে মল্লভূমির প্রতীক । 

রাঁজগৃহের অন্তর ও বহিন'গরের রাজপ্রাসাদছয়ের স্থাপত্য 
ও পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; রাঁজপ্রাসাদদ্ধয় দ্বিতল 

ছিল। নূতন রাজগৃহের রাজপ্রাসাঁদের কিছু ভগ্নাংশ এখনও 
দেখা যাঁয়। রাঁজগৃহের বহির্নগরের উত্তরাংশে একটি প্রস্তর- 
নির্মিত বৃহৎ সৌধের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 
অজাতশক্রর দ্বার! নিশ্মিত। রাজগ্রহে জনৈক শ্রেষ্টী- নির্ষ্দিত 
সপ্ততল সৌধের উল্লেখ হিউয়েন সাং করিয়াছেন। এই সৌধ 
সুদ প্রাচীর দ্বার। বেষ্টিত ছিল এবং ইহার ছোট বড় কতকগুলি 
তোরণ ও প্রবেশদ্বার ছিল। 

বিস্বিসার রাজার প্রমোদ-উদ্যান বেখুবন অতি মনোরম, 
উচ্চ প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এবং উহাতে সুদৃশ্য 
গোপুরম ( দক্ষিণ-ভারতের বিশাল বিশাল মন্দিরের গগনচুস্ধি 
দ্বারের অনুরূপ দ্বার) সংযোজিত ছিল। বিশ্বিসার এই 
উদ্যানই বুদ্ধের বাসের জন্য প্রদান করেন। পরে এই বেণু- 
বনেই একটি প্রকাণ্ড বিহার নির্মিত হয়। 

রাঁজগৃহের স্থাপত্য-কৌশলের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, উহার 
তিন মাঁইলব্যাপী পাথরের সুদৃঢ় প্রাচীর। এই বিরাট 
প্রাচীর পাহাড়ের গাত্রে ও উপরে বিসপিত হইয়। অবস্থিত 
ছিল। প্রাচীর প্রস্থে প্রায় ১০।১২ ফিট, মধ্যে মধ্যে বুরুজ 
দ্বারা সমধিত। স্থানে স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও 
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বিষ্কমান। এ যুগের প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য স্থপতিগণ এই 
স্থাপত্য-কৌশল দেখিয়! বিশ্মিত হন। স্বর্গীয় রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রাচীরের স্থাপত্য গ্রীক সভ্যতারও 

পূর্ববকালের বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
রাজগৃহ হইতে নালন্দা! বাইবার পথে আত্রষষ্টিকা উগ্ভানে 

রাজ! বিদ্বিসারের এক মনোরম “রাজগারা', (বাগান-বাড়ি) 

ছিল। তাহার গঠন সুন্দর; সুবিন্যন্ত বৃক্ষচ্ছায়৷ ও সুশীতল . 

জলাধার ছিল, দারুণ নিধাঘেও এইগুলি অতিশয় প্রীতিপ্রদান 

করিত। উদ্যান ভূমি উচ্চ প্রাচীর দ্বার পরিবেষ্টিত এবং উহার 
প্রবেশদ্বার সুদৃঢ় । 

জৈন-নৃত্র গ্রন্থে নালন্দাতে ধনাঢ্য শ্রেষ্টী লেপার সৌধের 
কথা উল্লেখ আছে। উহার ক্সানাগার অতি স্তুশ্রী এবং 

শতাধিক স্তস্তদ্বার শোভিত ছিল। এই সব বর্ণনা হইতে 

প্রাক্-বুদ্ধযুগের স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 

বৌদ্ধযুগেরও স্থাপত্য ও শিল্পের নমুনা বিরল। রাজগৃহে 
পর্বত ও উপত্যকায় যে অল্প ধ্বংসাবশেষ আছে-_তাহা হইতে 

শিল্প ও কৌশলের যৎসামান্য ধারণা! হয় মাত্র। 
কলন্দক বেণুবন রাজগৃহের শহরতলীতে অবস্থিত, নগরের 

জনপূর্ণ অংশ হইতে অধিক দুরে নহে। হিউয়েন সাং বেণ,বনে 
যে সকল সৌধাবলী দেখিয়াছিলেন তাহা ইষ্টক ও প্রস্তরদ্বারা 

নিশ্মিত ছিল। 

রাঁজগৃহের অধিকাংশ বিহার ও অবাস স্বাভাবিক পর্বত, 
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গুহা । বৈভারগিরির উত্তর পার্থ উষ্ণপ্রত্রবণের পশ্চিমের 

গুহাঁটি লম্বা, সর্পাকৃতি, সুন্দর ও স্ুরম্ম । সৌণভাগ্ার 
গুহা রাজগৃহের গুহাবলির মধ্যে সর্বেবাৎকৃষ্ট, পর্ববতগাত্ 
খোদাই করিয়া পর্বনতের অভ্যন্তরে নিম্মিত। তাহা দ্বিতল । 

সোণভাগ্ার গুহার পার্খেই আর একটি ক্ষুপ্রকায় গুহা 

দেখ যায়। 

ঈন্দশীলা গুহাটি বৃহৎ ও স্বাভাবিক ভাবেই পর্বতের 
বপুর মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে । তবে গুহাটি অতি অপ্রসর, 
তন্ধকারময় ও অসমতল। মানুষের হাতে পড়িয়া অনেকটা 

সুসংস্কৃত হইয়ীছিল। স্ুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে আছে, এই 

ইন্দশাল। গুহার চারিদিকে দেওয়াল, উহাতে জানালা ও 
দরজা বসান। প্রাচীর গাত্রে চুণের পলস্তারা ও উহাতে 
লতাপাত চিত্রিত। মানবের বাসোপযোগ্লী মনোরম করিয়া 

নির্মিত হইবার পর উহা তথাগতকে দান করা হইয়াছিল । 
জীবক তীহার আত্রকাননকে একটি রমণীয় বিহারে 

পরিণত করিয়! বুদ্ধের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । জীবকের 

উদ্যানভূমি আঠার হাত উচ্চ তাশ্রবর্ণের প্রাচীর দ্বার বেষ্টন 
করাইয়! দিয়াছিলেন। বুদ্ধের বাঁসোপযোগী কক্ষ এবং গন্ধকুটি 
প্রস্তুত হইয়াছিল। ডাঃ বড়ুয়া তাহার ভর পুস্তকে জীবকের 
আত্কাননের মগ্ডলমাল বা উপবেশনশালার খোদিত ভাস্কর্ষ্য 

ও কারুকার্য বর্ণনা করিয়াছেন। মগ্ুপটির চারিদিক খোলা 
এবং স্তম্তঞেণীতে সজ্জিত । 



৯৭ রাজগুহ 

মণিয়ার মঠ বর্তমানে প্রত্বতত্ব নিভাগঘ্বারা সংরক্ষিত 

হওয়ায় উহার স্থাপত্য ও শিল্প-এশ্বয্য বেশ উপলব্ধি হয়। 
অনেকে বলেন মণিয়ার মঠের গঠন প্রণালী ও পরিকল্পন৷ 
রোম ও টিভলী দেশের মন্দির সদৃশ । ডাঃ বিমল! চরণ 

লাহা! বলেন, প্রথম অবস্থায় ইহার এই প্রকার গঠন ছিল 
না। যে অংশ পরবর্তী কালে নিম্মিত তাহার তলে নাগ- 
রাজের উপবিষ্ট মৃত্তি আছে। তাহার পাদদেশে “১৫৪৭ সম্বৎ 
খোদিত;” এবং ইহার সংলগ্ন একটি কাল প্রস্তর ফলকে 

দুইটি মানব চরণ উৎকীর্ণ আছে। এই চরণ শলিভদ্র নাগ 
রাজের জনৈক জৈন মহিলা শিষ্য ১৮৩৭ সম্বতে স্থাপন 

করিয়াছেন । অধুনা আবিস্কৃত এক শিলালিপিতে মণি নাগের 

নাম উৎকীর্ণ আছে। 

মণিয়ার মঠের নিকট নির্মলা-কৃপ স্থানটি এখন প্রত্বতত্ব 
বিভাগ দ্বার! সংরক্ষিত। তাহার নিকটে কয়েকটি বেদী আছে। 

এইগুলি জরাসন্ধের যজ্ঞশালার যজ্জদেবী বলিয়া খ্যাত। 

বাণ-গঙ্গা বাইবার পথে নাওদার রাস্তার পূর্বদিকে রত্বুগিরির 
নিম্নদেশে জরাসন্ধের রণভূমি ও কারাগার ছিল। এই স্থানে 
বুকোদর দৈব ও বাহু বলে পরাক্রাস্ত জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে 
হারাইয়া৷ তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন। তৎপরে কারাগার 

হইতে বহু সমস্ত রাজগ্যবর্গকে কৃষ্ণ ও অজ্জুনের সাহায্যে মুক্ত 
করিয়া দেন। এ জাতীয় বর্ণনার এঁতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত 

কালনিক নহে। 
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বর্তমান জেল! বোর্ডের ডাকবাঙ্গলোর সম্মুখ দিয়া উত্তর 

হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইলে নৃতন রাজগীর পার 
হইয়৷ পুরাতন রাজগীর যাইতে হয়। এই পথ দিয়া 
বুদ্ধ উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিকে এক ছাগ-শিশু 
স্কন্ধে লইয়া দ্লাঁজগুহের নগর তোরণ অভিমুখে গিয়াছিলেন। 
রাজপুরীতে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল । বলির জন্য 
বহু ছাগ যজ্ঞশালায় নীত হইতেছিল। একটি ভগ্রপদ 
ছাগ-শিশু হাটিয়া যাইতে অক্ষম ছিল। ছাগ মাতা সকরুণ 

দৃষ্টিতে নিজ শিশুর দিকে পশ্চাতে তাকাইতে তাকাইতে 
পালকের তাড়নায় চলিতেছিল। করুণায় বুদ্ধের হৃদয় 

পরিপৃণ হইল, তিনি ক্ষুদ্র ছাগ শিশুকে স্বন্ধে তুলিয়া লইয়া 
রাজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। বুদ্ধের স্বন্ধে ছাগ শিশু ও 
পর্থ্ে কাতর ছাগমাতীর অপূর্ব এক চিত্র এ যুগের শিল্পা- 
চাধ্য শ্রীযুত নন্দলাল বস্থু আকিয়। ধন্ত হইয়াছেন। তাহার 

তুলিতে বুদ্ধের নয়নে যেমন করুণ। ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, তেমনই 
মুক্ ছাগের চক্ষে কৃতজ্ৰতা প্রকাশ পাইতেছে, অহিংস 
মন্ত্রের ইহাই উৎস । তাই বৌদ্ধ কবি মতিলাল বড়! 
গাহিয়াছেন £-- 

আয়রে ভাই সবে মিলে বুদ্ধ নামের গুণ গাই। 
বুদ্ধনামে খঞ্জ চলে, মৃতদেহে জীবন পাই ॥ 
নিরবাণ সুধার ভাণ্ডার, নিরবাণ শাস্তির আগার, 
বুদ্ধনামের গুণে চল, সেই নিত্য ধামে যাই ॥ 



৪) বাছাগত 

তথা নিত্য শাস্তি ভাই, 
রোগ শোক মনস্তীপ তথা নাহি পাই, 

এ নাম-তরুর শাস্তির ছায়ায় চলরে জীবন জুড়ীই॥ 
এই পথের অনতিদূরে পুণ্যসলিল! “তপৌদা' বা সরন্তী 

গিরিপাদ ধৌত করিয়া কুলু কুলু ধ্বনিতে বহিয়া৷ চলিত। একদা 
সন্ধ্যা বেলায় রাজ। বিদ্থিসার তপোদ! নদীতে সরান করিতে 

আসিলে তাহার গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যায়। রান্রিসমাগমে 
নির্দিষ্ট সময়ে নগরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হয়। বিম্বিসার 

পুর প্রবেশ করিতে পারিলেন না, বেণুবন-বিহারে রাত্রিযাপন 
করিতে বাধ্য হইলেন। সে বেখুবন এখনও বিছ্ভমান, তবে 

মহাবিহারের চিহ্ন কিছুই নাই। 

গুরুদাম সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন-_-“গোদাবরী ও 

গোমতী নামক সরস্বতীর ছুই শাখার সংযোগস্থলে একটি 

উচ্চ টিপির উপরে রাজগিরের একমাত্র শক্তিমুন্তি অষ্টভূজ! 
জ্বালাদেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহার অনতিদুরে সরহ্বতীর 
পূর্ববকৃলে স্থানীয় শ্বশীনভূমি। এই শ্শানের অনতিদুরে 
প্রাচীন রাজগৃহের উত্তরতোরণ অবস্থিত ছিল। ভগিনী 
নিবেদিত! যথার্থই বলিয়াছেন যে শ্মশান সাধারণতঃ একই 

স্থানেই অবস্থিত থাকে । বিপুল ও বৈভার গিরিদ্বয় এইম্থানে 

পরস্পরের নিতান্ত সান্নিধ্যেই অবস্থিত । বিপুলগিরির 
পাঁদমূলে, গনেশ-মন্দিরের নিম্নদেশে পুরাতন রাজগৃহের 

উত্তর-তোরণ বিষ্ভমান ছিল।” 
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রাজগৃহে বর্তমানে “বন্থরাজ-কি গড়” বলিয়া যেস্থান 
পরিচিত তথায় বিশ্বিসারের সময় শিতবন অবস্থিত ছিল। 

শিতবনে পুরবাসীরা মৃতদেহ ফেলিয়া আঁসিত। বুদ্ধের 
সময় একান্ত ধ্যান-ধারণায় জন্য এবং সংসারে বৈরাগ্যপ্রাপ্তির 

আশায় ভিক্ষু ও ভিক্ষণীগণ শিতবনে আসন পাতিতেন। 
পরে শিতবনে একটি বিহার গড়িয়া উঠে। এই স্থানটি 

মহাভারতের যুগ হইতে সাধনক্ষেত্ররূপে খ্যাত। বন্থুরাজ, 

বৃহদ্রথের পিতা এবং জরাসন্ষের পিতামহ । জরাসন্ধের বংশ- 

খরগণ বস্থকাল রাজত্ব করিবার পর মগধ হ্র্্যক বংশের 

করতলগত হয়। পুরাণে বিশ্বিসার শিশুনাগ-বংশীয়__ 
উল্লিখিত আছে। বিষ্বিসার এঁতিহাসিক রাজা, বুদ্ধদেবও 
এঁতিহাসিক মহাপুরুষ । স্বদেশ ও শ্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া রাঁজ- 

কুমার সিদ্ধার্থ সারথির নিকট হইতে অনোমা নদীতটে বিদায় 
গ্রহন করিবার পর অনুপ্রিয়ার আত্মকুঞ্জে সাত দিন অবস্থান 

করেন। তারপর গঙ্গার দক্ষিণ অংশে মগধ প্রদেশে আগমন 

করেন এবং সৎগুরু পাইবার আশায় রাজগৃহে ঞধিগিরিতে 
ভ্রমণ করিতে থাকেন। রাজ। বিশ্বিসার প্রাসাদের বাতায়ন 

হইতে সৌম্য, সুশ্রী, অজানুলস্বিত দিব্যকাস্তি যুবক 
সন্গ্যাসীকে দেখিয়া! মুগ্ধ হন। গৃহত্যাগী সিদ্ধার্থ এই রাজগুহ 
হইতে গয়াভিমুখে যাত্রা করেন । 

বৈভারগিরির শিরোদেশে, দক্ষিণপার্থে সোমনাথ 

ও সিদ্ধনাথ নামে ছুইটি শিবলিঙ্গ এক প্রাচীন মন্দিরের 
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মধ্যে বিদ্যমান । মন্দিরটি প্রত্বৃতত্ব-বিভাগের কৃপায় সংরক্ষিত, 

ইহার পাথরের সরর্দালের খোদাই কারুকার্য্য প্রাচীন বলিয়াই 
মনে হয়।* 

সোনাভাগডার গুহ জৈনগুহা। জেনাচাধ্য বৈরদেব 
মুনি এই গুহাতে এক ঘুন্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহ! 

এক শিলালিপিতে লিখিত আছে। তাহার অক্ষর খুষ্টীয় 
তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেবের বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে 

করেন। সোনাভাগ্তারেব উপরে অনেক পরবস্তী কালের 
একটি বিঞুমন্দির হিন্দুরা নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । তাহার 

ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং সোনাভাপগ্ার 

গুহার পার্থের গুহায় লক্ষ্মীনারায়ণ ও হম্থমানের মুক্তি স্থাপিত 
আছে। 

সোনাভাগ্ার গুহার প্রাচীরগাত্রে দ্বিগম্বর জৈন তীর্ঘস্কর 

মুত্তি কয়েকটি আছে। তাহ। ছাড়া আর কোন মুত্তি সেখানে 
নাই। 

রাজগুহ প্রাক্এঁতিহাসিক যুগ হইতে হিন্দু, জৈন ও 
বৌদ্ধদের পীঠস্থান ও সমৃদ্ধশালী নগর। বুদ্ধের আবির্ভাবের 
যুগে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। সারনাথে বুদ্ধদেক 
ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন করিলেও অধিক সময় রাজগ্ুহে বাস ও 
উপদেশ প্রদান করিতেন। এই রাজগৃহের গৌরব প্রায় 
হাজার বৎসর লুপ্ত হইয়। গিয়াছে, ইহার স্থাপত্য ও শিল্প- 
এশ্ব্যের চিহ্নও বিরল। রাজগৃহের পূর্ণ এশ্বর্যযের ইতিহাস 
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গু বিবরণ নাই বলিলেই হয়। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান 
ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণবৃত্তাস্ত হইতে রাঁজগুহের পরিচয় কিয়ৎ 
পরিমাণে পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং রাজগৃহে আগমন করেন 
এবং নালন্দা! বিশ্ববিগ্ালয়ে কিছুদিন বাস করিয়। অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়া হইয়া রাঁজগুহে আসেন। 
তখন রাজগৃহের অবস্থা শোচনীয়। নালন্দা তখন গৌরবের 
চরম শিখরে উঠিয়াছে। তবুও চীনপর্য্যটক লিখিতেছেন £__ 

“বোধিদ্রমের ( বুদ্ধগয়ার ) পূর্বদিকে নৈরঞ্রনা নদী 
( ফন্তুনদী ) পার হইয়৷ এক গভীর জঙ্গলে একটি সুপ দেখিতে 
পাই। তাহারই উত্তরে বৃহৎ জলাশয় অবস্থিত। পুরাকালে 
এই স্থানে এক গন্ধহস্তী বাস করিত। সরোবরতীরে একটি 
সুপ অবস্থিত। তৎপার্খে একটি প্রস্তরস্তস্ত স্থাপিত। 
পুরাকালে কাশ্ঠপ-বুদ্ধ এই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। 
ভূপ ও ত্তস্তের পূর্ববদিকে কিছু দূর গিয়া মহনদী ( মোহান! ) 
পার হইয়া আবার গভীর বনমধ্য দিয়া আসিবার সময় একটি 
প্রস্তরস্তস্ত দেখি। স্তন্তটি সম্রাট অশোক কর্তৃক স্থাপিত। 

স্থানটি রুদ্ররামপুত্র নীমে এক সিদ্ধপুরুষের আবাস স্থান। 
বনমধ্যদিয়া একশত 'লি' পূর্বে গমন করিবার পর “কুকুট- 

পাদ গিরি'তে উপস্থিত হইলাম। গিরির অপর নাম গুরুপাদ। 
ইহার তিনটি শুঙ্গ যেন গগন চুম্বন করিতে উদ্ভত। ইহা 
দেখিতে কুন্ুটের মতন। মহা- কাশ্যপের পরিণি্ববাণ এই 
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স্থানে হইয়াছিল বলিয়া, ইহা! “গুরুপাদ গিরি” নামে খ্যাতি 
লাভ করে। 

মহাঁফাশ্টপ তথাগতের প্রধান শিষ্য । পরি-নির্ববাণের 
প্রাক্কালে মহাকাশ্টপকে তথাগত নির্দেশ দিয়াছিলেন--“আমি 
বহু কল্পকল্লাস্তর বন্থ জন্ম গ্রহণ করিয়।ছি মানবের হিতসাধনের 

জন্যা। এক্ষণে আমি মহা-পরিনির্ববাণের লাভের জন্য প্রস্ভুত। 

তোমার উপর আমি আমার ধরন্মপিটকের সংরক্ষণ-ভার 

অর্পণ করিতেছি। তুমি আমার জ্ঞান ও নীতি নির্বিচারে 

রক্ষাকর, যেন ইহ হাস ব! লোপ না পায়। ে স্ুবর্ণখোচিত 

কষায় অঙ্গাভরণ মহাপ্রজাপতি আমায় প্রদান করিয়াছিল 

তাহা সযত্বে রক্ষা করিবে এবং যখন মৈত্রেয় আবিভূত হইয়া 
ুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন তুমি তাহাকে এই অঙ্গাবরণ প্রদান 
করিও । 

বুদ্ধের পরিনির্ববাণের পর মহাঁ-কাশ্যপ রাজগুহে প্রথম 
ধন্ম-মহাসঙ্গীতি আহ্বান করেন । ৪৯৯ জন নিষ্ঠাবান শ্রমণ 

ও ভিক্ষু এই মহাসঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন । বুক্ধ 

প্রবন্তিত নীতিরক্ষার জন্য “ত্রিপিটক' রচিত হয়। বিশ বৎসর 
যাবৎ তিনি সঙ্ঘনেতা থাকিয়া! বুদ্ধের ধন্ম ও বিনয় প্রচার 

করেন। তারপর ক্ষণভন্ুর সংসারের অসারতায় বিরক্ত হইয়া 
পরি-নির্বাণ-লাভের মানসে কুকুটপাদ গিরির পাদদেশে 
উপনীত হ'ন। 

কুকুটপাদ গিরির একশত লি উত্তর-পূর্বেধে আসিয়া আমরা 
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রাজধানীর উত্তর-তোরণের সম্মুখে একটি সুপ দেখা ঘায়। 
এই স্থানে অজাতশক্র ও দেবদত্ত চক্রান্ত করিয়। বুদ্ধকে হত্যা 

করিবার জন্য মত্তহস্তী প্রেরণ করেন। ভগবান তথাগত 
অলৌকিক শক্তিতে মন্তহস্তী বশ করেন। তাহার পাঁচ অঙ্গুলি 
হইতে পঞ্চসিংহ বহিগত হওয়ায় মত্তহস্তী সন্ত্রমের সহিত বুদ্ধের 
সম্মুখে নিস্তন্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে । এই স্তুপের উত্তরে অন্য 
এক ভ্ভুপ আছে। এই স্থানে শারিপুত্র অশ্বজিতের নিকট বুদ্ধের 
পরিচয় ও বাণী শুনিয়া বুদ্ধের প্রতি অনুরাগী হন। এই 

স্থানের ঠিক উত্তরে একটি খাতের পার্থ অন্য একটি স্ুপ। এই 

গর্তে শ্রীগুপ্ত জলস্ত অগ্নি স্থাপন করিয়া উপরে মিথ্য। ভঙ্গুর 

আবরণ দ্বারা আবুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য 

ছিল বুদ্ধ এই পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় খাতের মধ্যে 
পড়িয়৷ পুড়িয়া মরিবেন। 

খাতের উত্তর-পূর্বেব নগরের প্রবেশপথের বাকের মাথায় 

একটি স্তুপ দেখিতে পাঁইলাম। ভীষকাচার্ধা জীবক এই স্থানে 

একটি চৈত্য বুদ্ধের জন্য নিন্্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন। চৈত্যের 

দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ এবং বাগানের, গাছের শুক্ন গুড়ি 

এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তথাগত্ বহুদিন এই চৈত্যে 

বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁরই পার্থে জীবকের বাস্তভিটার 

ধ্বংসাবশেষ আছে। 

রাজধানীর উত্তর-পূর্ব দিকে ১৪।১৫ লি দূরে যাইয়া আমরা 
গুধকূট পর্ববতে উপস্থিত হইলাম। পাহাঁড়টি দূর হইতে 
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একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ার মত দেখায়। পঞ্চগিরি-পরিবেষ্টিত 

স্থানটি নীলাম্বরের ও ধরণীয় অপূর্বব মিলন স্থান রূপে 

অবস্থিত। 

যখন তথাগত এই মর-জগতে আবির্ভূত ছিলেন এবং 

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ব্যাঁপিয়া নিজ মত ও নীতি প্রচার করিতেন, 

তখন তিনি অধিকাংশ সময় গুপ্রকূট-পর্ববতে অবস্থান করিতেন। 
রাজা বিশ্থিসার শ্বজনপরিবৃত হুইয়৷ প্রাসাদ হইতে পর্বত 

শিখরে তথাগতের উপদেশ শ্রবণ করিতেন। পাহাঁড়টি 

ূর্বব-পশ্চিমে লম্বা, শিখরের পূর্ববাংশে সর্বব-উচ্চস্থানে ইষ্টক- 

নির্মিত একটি বিহার দেখিতে পাই। বিহারটি উচ্চ, 

প্রশস্ত ও সুন্দর । পূর্বব পার্থ প্রবেশ দ্বার, এই দ্বারমণ্ডপে 

দাড়াইয়া তথাগত ধর্ম প্রচার করিতেন । বিহারের পার্থ ই 

৩০ পা! পরে ১৪1১৫ ফিট উচ্চ একটি প্ররস্তরথণ্ড এখনও 

রক্ষিত আছে। কিংবদন্তী আছে দেবদত্ব প্রস্তরধগুটি 

বুদ্ধন উপর ছুড়িয়৷ মারিয়াছিল। তাহারই নিকটে ধর্্- 

প্রচার মুদ্রায় উপবিষ্ট তথাগতের পূর্ণীবয়ব একটি প্রস্তর 
মুন্তি দেখা যায়। 

বিহারের দক্ষিণে গিরিশুঙ্গের নিয়াংশে একটি ভুপ আছে। 
এই স্থানে বুদ্ধ ধর্ম্-পুণডরীক স্ত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন । অনতি- 
দুরে দক্ষিণে একটি বৃহ গুহা । এখানে তথাগত মাঝে মাঝে 

সমাধিস্থ হইতেন।” 
ফা-হিয়নও যখন এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তখন 
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তিনি এই গুহা দর্শন করেন এবং বুদ্ধ এখানে অধিক সময় বাস 
করিতেন অবগত হইয়া শ্রদ্ধায় অজত্র অশ্রুবর্ণ করেন। তিনি 

তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধ এই স্থানে “ম্থুরঙ্গম ও 
সং পুণুরীক হ্ত্র' প্রকীশ করিয়াছিলেন। এইজন্য গৃধকূট 
পর্ববত পরম পবিত্র স্থান । 

হিউয়েন সাং বলেন--“এইস্থানেই আনন্দের কক্ষ, তাহার 
পাশে এক বিশাল শিলাখণ্ড বিরাজিত, গভীর রাত্রে মার, 

শকুনির আকার ধরিয়া এই প্রস্তরখণ্ডের উপর পাখার ঝাপটা 
মারিয়া বিকট শব্দ করিত। তাহা শুনিয়া! আনন্দ ভয় পাইতেন। 

তথাগত আনন্দের অবস্থা উপলব্ধি করিয়। পাশ্থের কক্ষ হইতে 

প্রস্তরের দেওয়াল ভেদ করিয়৷ তীহার মাথায় হাত রাখিয়া অভয় 

প্রদান করিতেন ।” 
উক্ত বিহারের সংলগ্ন অনেকগুলি ছোট - বড় গুহা। 

তথায় সারিপুত্রপ্রমুখ অর্্গণ বাস ও সাধন! করিতেন । 
পুরাকালে এখানে যে কৃপ ছিল তাহার গভীর গর্ত এখনও 
বর্তমান । ' 

বিহারের উত্তর-পূর্বেবে জল-ধারার মধ্যে একটি মন্ণ প্রস্তর 
দেখা যায়। তাহার উপরে তথাগত কষায় পরিচ্ছদ শুকাই- 

তেন। প্রস্তরের উপর কষায় বস্ত্রের ভীজের দাগ খোদিত ছিল। 

ইহারই পার্খে পর্ধরতগাত্রের একস্থানে তথাগতের চরণচিহ 

খোদিত। যদিও চরণপন্মের চক্রটি মুছিয়৷ যাইতেছে, তথাপি 
আমর৷ তাহ। এখও দেখিতে পাই। 
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গিরিব্রজের উত্তর-তোরণের পশ্চিমে বিপুলগিরি । এই 

স্থানে পূর্বের পাঁচশত সাতটি উঞ্ণু প্রত্রবণ ছিল। কিন্তু আমি 

দশটি মাত্র উষ্জ প্রত্রবণ দেখিতে পাই ; কতকগুলি নাতিউফ 
এবং কতকগুলি ঠাণ্ডা-_-অতিউঞ্, প্রত্রবণ খুব কম। প্রত্রবণ- 
গুলির উৎপত্তিস্থান হিমগিরির পদতলে অনবাতপ্ত হুদ । 

প্রত্বণগুলির নির্গমস্থানে বক্রাকারের পাথরের নল মুখ বসান, 

কোনটি সিংহ বা কোনটি হস্তীর মুখাকৃতি। কোন কোনটির মুখ 
উর্ধ দিকে করা হইয়াছে । সেইগুলি হতে জলধারা আকাশের 

দিকে বিচ্ছ,রিত হইয়া নিমের পুক্ষরিণীর আকারের পাথর 
দিয়া বাধান, বড় বড় কুণ্ডে সঞ্চিত থাকে । দেশ-দেশাস্তর 

হইতে নর নারী এই সব কুণ্ডে স্নান করিয়া আরাম পাইত 
এবং চন্মরোগাদি ব্যাধি হইতে মুক্ত হহত | প্রত্রবণ- 

গুলির ডান ও বাম দিকে বহু স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। 

প্রশ্রবণগুলির পশ্চিমে পিপ্ললি গুহা । এই স্থানেও তথাগত 

অনেক সময় অবস্থান করিতেন । 

ফা-হিয়ানও এই গ্রহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 
বর্ণনায় গুহাটা নূতন নগরের দক্ষিণে তিন শত পা! দূরে পশ্চিম 
অংশে অবস্থিত। তদন্ুসারে কানিংহ্যাম পিপ্পলি গুহা 'বৈহার- 

গিরি'তে বলিয়াছেন । কারণ চীন শব্দ “পি-পু€লো' অর্থে 
'বৈহার'। অনেকে অন্মান করেন বর্তমানে এই গুহা “সোনা” 
ভাণ্ডার* নামে খ্যাত। 
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হিউয়েন সাং বলেন, _ “গুহাটির সন্নিকটেই জঙ্গলাকীর্ণ 
ভগ্রসৌধ দেখা যায়। ইহা? একটি অস্ুররাজের প্রাসাদ । 
ভিক্ষুরা সাধন-ভজন করিবার জন্য এই স্থানে আগমন 

করিতেন। আমরা কিন্তু সর্প, সিংহ, ব্যান আদি হিংস্র জস্ত 

গুহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছি । 

বিপুলগিরির শৃঙ্গোপরি একটি সুপ আছে। তথাগত এই 
স্থানে বসিয়৷ ধন্মন প্রচার করিতেন । বর্তমানে দিগন্বর নিগ্রর্থ 

পস্থিগণ বনু সংখ্যায় এই স্থানে সমবেত হয়; দিবারাত্র কঠোর 
তপস্তা করে; প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সপ প্রদক্ষিণ করে। 

গিরিব্রজের উত্তর-তোরণ হইতে কিঞ্চিত পূর্বে দক্ষিণ 
দিকের পাহাড়ের উত্তর ধারে ছুই কি তিন লি যাইয়া আমরা 
একটি বৃহ গুহার সম্মুখে উপস্থিত হই। এই স্থানে দেবদত্ত 

বাস করিতেন। 

গিরিব্রজের উত্তর-তোরণ হইতে এক লি অস্তরে “কারগু 

বেণুবন। এখানে একটি বিরাট বিহারের ইফ্টক-প্রাচীরের 
ভিতরে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই । বিহারের ছার পূর্ববাভি- 

মুখে ছিল। তথাগত এই স্থানে বসিয়া মানব-পরিত্রাণের নান। 
পথ ও মত ব্যক্ত করিতেন। এখনও সেই স্থানে তথাগতের 
একটি পূর্ণববয়ব মৃদ্তি স্থাপিত। এই অঞ্চলে কারণড নামে এক 
ধনী গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি অবিশ্বাসিগণের বাসের 
জন্য বেণুবন দান করেন। ইহাতে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেন। পরে তিনি বুদ্ধকে দেখিয়া ও তাহার বাণী শুনিয় 
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তাহার প্রতি অনুরাগী হন এবং অমুতগুচিত্তে অবিশ্বাসিদের 

বেগুবন্৬হইতে বিতাড়িত করিয়! জ্ঞানী ও গুণী বুদ্ধশিষ্যগণের 
বাসেরজন্য এক বিরাট বিহার নিম্মীণ করিয়া তথাগতের হস্তে 
অর্পণ করেন। 

কারণ বেণুবনের পুর্বে একটি স্তূপ । রাজা অজাতশক্র 
তথাগতের পরিনির্ববাণের পর তাহার দেহাবশেষ দাবী করেন। 

অপর রাজারাও প্রার্থী হন। বিবদমান রাজাদের মধ্যে 

বুদ্ধান্থি আট ভাগে বিভক্ত হয়। অজাতশত্র এক ভাগ 

পান। তিনি সেই পবিত্র অস্থি সমারোহে ও শ্রদ্ধার সহিত 
আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার উপর ভূপ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধন্দ্ন গ্রহণ করিবার পর 
সেই জ্তুপটি সংস্কীর করিয়া তাহার মধ্য হইতে অস্থি বাহির 
করিয়া উহার সংরক্ষণের জন্য এক বিরাট স্তুপ নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন । 

ভূপটির পার্থখে তথাগতের সহচর ও শিষ্য আনন্দের 
দেহের অদ্ধাংশের উপর একটি স্তুপ নিন্মিত হইয়াছে । 
আনন্দ তাহার দেহত্যাগের সময় বৈশালী নগরে অবস্থান 

করিতেছিলেন। তখন বৈশালী ও মগধের রাজাদের মধ্যে 

বিবাদ চলিতেছিল। আনন্দের দেহাবশেষ পাইবার জন্য 

তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করেন, পরস্পর দৈন্য সংগ্রহ 
করিতে থাকেন। তথাগতে অহিংসা-বাণী সার্থক করিবার 

জন্য আনন্দের দেহ আপন। হইতে ছুই অংশে বিভক্ত হয়। 
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মগধের রাজা এক অংশ লইয়া রাজগৃছে আগমন করেন 
এবং সেই পবিত্র দেহভাগ রক্ষিত করিবার জন্য ভুপটি/নির্্মাণ 
করিয়াছিলেন । 

এই স্তুপের অনতিদূরে আর একটি স্ুপ। এই স্থানে 
শারিপুত্র ও মোদগাল্যায়ন বর্ধাবাস করিতেন । বেণ্বনের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫৬ লি যাইলে উচ্চগিরির উত্তর পর্শে প্রকাণ্ড 
€ সপ্তপণি ) গুহা । এই স্থানে মহাকাশ্টপ তথাগতের পরি- 

নির্ববাণের পর প্রথম মহাসঙ্গীতি আহ্বান করেন। পাঁচ শত 

অর্থ সমবেত হইয়া বুদ্ধবচনগুলি ত্রিপিটক গ্রস্থত্রয়ে সংগ্রহ 

করেন। অজাতশক্র পর্ববতদেহ কাটিয়া এই দাঙ্গান নির্মাণ 

করিয়াছিলেন। গুহার সম্মুখভাগের ধ্বংসাবশেষ এখনও স্পষ্ট । 

বুদ্ধের তিরোভাবের পর স্থবির মহাকাশ্টপের ক্মাহবানে 

রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে যোগ- 
দানের জন্য বনু ভিক্ষু উপস্থিত হন। মহাস্থবির তন্মধ্যে 

গাঁচ শত জনকে সভায় যোগদান করিতে অনুমতি প্রদান 

করেন। 
পাঁচ শত অহ্তের অধিবেশনের পূর্বে মহাস্থবির-কাশ্টপ 

আনন্দকে ৰলিলেন--আনন্দ তুমি সর্ববক্দোষ হইতে যুক্ত নহ, 
অতএব তুমি সঙ্গীতিতে যোগদান করিতে পার না। আনন্দ 
অনুযোগ করিলেন না, কেবল বলিলেন--“বন্থ বৎসর যাবৎ 
অমি তথাগতের সেবা করিয়াছি, আমি ছায়ীর মত তাহার 

'অনুগমন করিয়াছি। তিনি ধখন যে স্থানে যে কোম উপদেশ 
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দিয়াছেন তাহা আমি সমস্তই স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি। 

আশ্চর্য্য, যখন আপনি তাহার ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিতে 
উদ্ভত তখন আমার অভিজ্ঞতা থাকা সত্তেও আমাকে মহাসভা। 

হইতেবাদ দিতেছেন। হায়! করুণাসিদ্ধু ভগবান বুদ্ধ 

উপস্থিত না থাকায় আমার এই অনাদর। 

মহাকাশ্যটপ অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন--আনন্দ, 

ক্ষোভ করিও না, তুমি তথাগতের ব্যক্তিগত অনুচর ছিলে, 

তুমি তাহার বহু বাণী শুয়িনাছ-__ইহাও সত্য, কিন্তু তুমি 

তাহার প্রতি আসম্ড সুতরাং তোমার চিন্ত এখনও অনাসক্ত 

নহে। তোনার অধিকার নাই, সাধনার দ্বার অর্ত্ব প্রাপ্ত 

হইলে এই সভায় যোগ দিতে পারিবে ।' 

আনন্দ সঙ্ঘ নেতার আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া সভাগুহ 

হইতে বাহির হইলেন। দূরে নিজ্জন বনমধ্যে ধ্যানরত 

হইলেন। তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি মহাসভাগুহের 

দ্বারদেশে আসিয়া দ্বার খুলিবার জন্য আঘাত করিলেন এবং 

তাহার অরত্ব-প্রাপ্তির সংবাদ মহাকাম্থপকে জানাইলেন। 

তখন সভার অধিবেশন এক পক্ষকাল অতিবাহিত হুইয়াছে। 

মহাকাণ্তপ তখন রলিলেন-_-“আনন্দ যদি তুমি তোমার 

সকল আসক্তি বিনষ্ট করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার 

প্রমাণব্বরূপ তুমি তোমার দিব্যশক্তিপ্রয়োগ করিয়। দ্বার উদঘাটন 

না করিয়া সভাগুহে প্রবেশ কর ।' তাহার আদেশ শিরোধার্য্য 

করিয়া আনন্দ চাবির গর্তের মধ্য দিয় সভাগুহে প্রবেশ 
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করেন। অন্যান্য বিবরণে প্রাচীরের মধা দিয়া সভাগৃহে 
প্রবেশ করিবার কথা উল্লেখ আছে। তিনি আচার্ধা-প্রধামকে 

প্রণাম করিয়। একান্তে আসন গ্রহণ করেন। 

আনন্দের আগমনে মহ।কাশ্পের অপার আনন্দ । তিনি 

বলেন, আনন্দ তথাগতের অনুচর ছিলেন এবং তাহার বনু 

বাণী নিত্য শুনিবার সৌভাগ্য আনন্দের হইয়াছিল। তিনি 

আপনাদিগের নিকট ধন্্ম আবৃত্তি করিবেন এবং সেই সারবাণী 

সম্কলিত হইয়1 “মুত্রপিটক+ প্রণীত হইবে । উপালি যিনি 

সমস্ত বিনয় আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি তাহ! আবৃত্তি করিবেন। 

তাহাতে “বিনয়পিটক” রচিত হইবে । আমি কাশ্যপ “অভিধর্মম- 

পিটক, আবৃত্তি করিব। এই প্রকারে বষার তিনমাস 

অতিবাহ্কিত হইল । ঘরত্রপিটক? বচিত হইল । শত্রপিটক' 

বৌদ্ধধন্মের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ । মহাকাশ্ঠপ এই মহাসভার 
নায়ক বা সভাপতি ছিলেন, সেইজন্য তাহাকে মহাস্থবির 

উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল । 

সপগ্তপণি গুহার উন্তর-পশ্চিমে আনন্দের অহৃত্ব লাভের 

স্থানে এক ভ্প দেখিতে পাই। এই স্তপের বিশ লি 
পশ্চিমে অশোক-নিন্মিত একটি ভপ। . এইস্থানে ধর্ম মহা 
সঙ্গীতিতে যোগদান করিতে পারেন নাই এমন এক লক্ষ 
ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন এবং তীাহারাও স্ব স্ব অভিজ্ঞত। 

অনুসারে বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। 

এ শ্রমণগণ ক্ষুদ্রক-নিকায়-পিটক' ও 'ধারনী-পিটক' নামে 
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ত্রিপিটকের অতিরিক্ত অপর ছুইখানি বৌদ্ধ-গ্রস্থ - প্রনয়ণ 
করেন। বেণুবন-বিহারের উত্তরে ছুইশত পা যাইয়! 

আমরা .করগু হ্রদের তীরে উপস্থিত হই। তথাগত এখানে 
বন্তবার ধর্দ্দেপদেশ দিয়াছিলেন। হুদের জল পরিষ্কার ও 

ব্বচ্চ ছিল। তথাগতের তিবোভাবের কিছুদিনের মধ্যে 

হদের জল শুকাইয়া যায় । 
হদেব উত্তর-পশ্চিমে ছুই বা তিন লি অন্তরে ষাট ফিট 

উচ্চ অশোক-নিম্মিত সুন্দর স্ৃপ। স্তুপের সংলগ্ন ৫০ ফিট 
শিলা-স্তস্ত' স্তম্ভের শিবোভাগে হস্তিমুন্তি এবং গাত্রে স্তস্ত- 
নিম্মাণ বিষয়ক লিপি উৎকীর্ণ আছে। 

শিলাস্তস্তের কিঞ্চিং উত্তর-পৃৰে নগর-তোরণের ভিতর 
দিয়া পুনরায় আমর! রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। নগবের 

বহিপ্রাচার অধিকাংশ স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত । এখনও কতক 

কতক অংশ দেখা যায়। প্রাসাদ ও ছুর্গের দেওয়াল এখনও 

দণ্ডায়মান, নগবটি বৃন্তাকারে ২০ লি। বিশ্বিসাব কুশাগ্রপুরে 

ইট-চুণ-বালি-পাথরেব প্রাসাদ ও নগর-্রাচীর প্রগম নির্মাণ 
করেন। তখন হইতে নগরের নাম রাজগৃহ | 

কাহারও কাহার মতে অজাতশক্র রাজগৃহ পত্তন 

করিয়াছিলেন। তবে অজাতশক্রর রাজত্বকালে নগরের 

আয়তন ও সমৃদ্ধি বন্ধিত হয়। তাহার বংশধরগণও নগরের 

শ্রীবদি সাধন করিয়াছিলেন। অশোকের রাজত্বের প্রথম 

অংশে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। অশোক রাজগুহ 
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হইতে গঙ্গাতীরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাটলিপুত্র, নগর 
পন্তন করিয়। তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অশোক 

রাজগৃহ নগরটি ব্রাহ্মণকে দান করেন। তাহার ফ্যল এখন 
রাজগুহে সাধারণ লোকের বাস নাই । কেবল হাজার ঘর 

ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন । 

রাজগৃহের রাজপ্রানাদেব দক্ষিণ-গশ্চিম কোণে ছোট 

ছোট ছুইটি সঙ্ঘারাম। আগন্তকেব৷ এখানে বিশ্রাম করিয়। 

থাকেন। এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমে একটি সপ। এই 
স্থানে নগরশ্রেহী জোতিক্ষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার 

অট্রালিকার প্রাচীৰ ছিল বৌপ্যমণ্ডিত, মেঝে কাচের দাবা 
আবৃত, আসবাব ন্বর্ণময়, 'আমত্যবর্গ মূল্যবান পরিচ্ছদ 

পরিহিত, পবিচারিকাগণ রূপে অগ্নবা । 

নগরের দক্ষিণ-তোবণের বাহিরে রাস্তার বাম-পার্ে 

একটি ভূপ। এইখানে তথাগত স্থায় পুত্র রাহুলকে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন। 

অনেক পগ্ডভের মত কপিলাবান্তুতেই রাহুলের দীক্ষা 

হইয়াছিল । 

নাললা। 

নালন্দ। বর্তমানে বড়গাও নামে পরিচিত এবং রাজগুহ 

হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠাপয়েয় 
সৌধাবলী প্রায় ছুই মাইল ব্যাপিয় নিম্মিত। বহু বিহার 
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সজ্বারাম, নানা মৃত্তি, দালানে ধ্বংসাবশেষ প্রত্বত্ব ব্ভিগ 
খনন করিয়া! বাহিব করিয়াছে । নান। শিল্প-সম্ভার, তৈজস- 

পত্র, শীঠামোহর ও প্রাচীন মৃন্তি এমন কি পোড়া চাল সংগৃহীত 
হইয়া মিউজিয়াম গৃহে সংরক্ষিত হইযাছে, দেখিয়া! আসিয়াছি। 

হিউয়েন সাং ৬২৯-৬৪০ খুঃ অব্েব মধ্যে নালন্দায় আগমন 

করেন এবং বিশ্ববিশ্রুত নালন্দ বিশ্ববিচ্ঠালয়ে প্রা সাত-আট 

বসব অতিবাহিত কবিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যপন। করিয়া- 

ছিলেন। তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্ষ্য-প্রধান শীলভদ্র 

নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয়েব অধ্যক্ষেক পদে নিযুক্ত ছিলেন। 

হিউযেন সাং তাহার নিকট কয়েক বসব অধ্যয়ন কবিয়া- 
ছিলেন । তখনও নালন্দা বিশ্ববিচ্ালয় জ্ঞান-গরিমায় 

জগতে অতুলনীয় । বহু দূরদেশ হইতে শিক্ষাধিগণ আঙিত । 
নালন্দায় ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ছাত্রাবাসের বুহৎ বৃহৎ 

অট্রালিকা, শিক্ষা-মন্দিব, শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রকাণ্ড দালান, 
বিশাল উপাসনাগার, শ্রমণদের কল্ষ, অতিথিশালাঃ বিহার, 

সম্বাবাম, পাকশালা, কুপ, মঠাদি সৌধাবলীব বিশালতা 
হইতে কতক পবিমাণে নালন্দার পূর্বব এর্খধ্য উপলব্ধি কর! 
যায়। 

হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিস্তারিত বিবরণ 

দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,-- 

“নালন্ন৷ মঠের চারিদিকে প্রায় শতাধিক স্তূপ, বিহার, 
মঠ। প্রধান জ্বারামের পশ্চিমে একটি বিহার। এই 
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বিহারে তথাগত তিন মাস অবস্থান করিয়া ধর্মোপদেশ 

দিয়াছিলেন। তাহার একশ পা দক্ষিণে একটি ছোট ভূপ। 
এক ভিঙ্ষু বুদ্ধের নিকট পরজন্মে রাজচক্রুবর্থী হইবার বর 
চাহিয়াছিলেন, বুদ্ধ সেই কথ শ্রবণ করিয়। ব্যথিত হন। 

ভিক্ষু নির্বাণ লাভ করিরার উপযুক্ত হইয়াও বাসনা প্রভাবে 

পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং রাজচক্রবস্তী হইয়াও বনু কষ্ট 
ও অশান্তি ভোগ করিবেন !” 

ভুপের দক্ষিণাংশে অবলোকিতেশ্বরের দণ্ডায়মান অপরূপ 

মৃত্তি। মৃত্তির হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রে ধুপ-ধূন৷ পোড়ান হয়। 
তাহার স্থগন্ধে সমস্ত স্থান ভরিয়া উঠে। মৃত্তির দক্ষিণে 

বৃদ্ধ তিন মাস অন্তর কেশ ও নখ কর্তন করিতেন। সেই 

স্থানে এখন একটি স্তূপ আছে। ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর 
বিশেষতঃ শিশুগণের রোগমুক্তির মানত করিয়া বন্ুলোক 
এখানে আগমন করে এবং কেশ ও নখ কর্তন করে। 

এই স্তপের দক্ষিণে শিলাদিত্য কর্তৃক নিশ্মিত একটি 

পিতলের বৃহৎ বিহার। বিহারটি অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ হইলে 
তাহা দৈর্ঘ্যে একশত ফিট হইত ।” 

[ পিতলের বিহার সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আছে। মেডহাষ্ট' 
সাহেব বলেন, উক্ত বিহার 'ক্যালামাইল' প্রস্তর দ্বারা গঠিত। 

চীনা গ্রন্থে এই প্রস্তরকে উৎকৃষ্ট দেশীয় তার বলা হইয়াছে। 
এই পাথরের খনি “পোশী” (6০356) দেশে পাওয়া যায়। 
তাহ! দেখিতে ঠিক সোনার মত। অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা 
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রক্ত' বর্ণ ধারণ করে, কখনও কাল হয় না। ইহা সিন্ধু ও 
সাগর-সঙ্গমৈর নিকট ক্যালামিনা দেশে পাওয়া যায়। এই 

প্রস্তর সহজে গলে এবং পাঁতল! পিতলের চাদরে পরিণত হয়। 

শিলাদিত্য ক্যালমিন1 (091910112. 06 0)10696--০-562) 

অঞ্চল হইতে এইরূপ পাত আনাইয়। বিহারের গাত্র আবৃত 
করিয়াছিলেন। (36815 [২৪০0105 ০7 ৬৬/০56০125 

€:001)00125, 9০০1: 15. ০85৩ 147.) 

"ছুইশত পা পূর্বে বুদ্ধের একটি দণ্ডায়মান তাঅমুত্তি উচ্চ 
বিহারের প্রাচীরের বহিরাংশে স্থাপিত আছে। মুক্তিটি 
৮০ ফিট উচ্চ, পুনবন্্ম রাজার দ্বার নিম্মিত। এই মৃত্তির 

২)৩ লি উত্তরে একটি ইষ্টক-নিশ্মিত বিহারের মধ্যে এক বিরাট 

তারা মৃত্তি। যুত্তিটি উচ্চ, এবং ইহার আধ্যাত্মিক বিভৃতি 
অপৃররব। প্রতি বসর এই স্থানে বিরাট উৎসব হয়। রাজা, 
মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ মিছিল করিয়। বাছা, সঙ্গীত ও নৃত্য সহ মৃত্তির 

নিকট আগমন করেন এবং গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্প অর্থ প্রদান 

করেন। শত সহশ্র নর-নারী নানা রঙের পতাকা ও 

চন্দ্রাতপ বহন করে আনে ।” 

হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিষ্ালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক- 

গণের বিষয় লিখিয়াছেন,_-“নালম্দায় বহু সহত্র উচ্চস্তরের 

বিদ্বান ও প্রতিভাবান আচাধ্য অবস্থান করিতেন এবং এখনও 

করেন। বর্তমানে শতাধিক আচাধ্যের খ্যাতি বনু দূর-দেশ 

পর্য্যস্ত ব্যাপ্ত, হইয়া! আছে। তাহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও 
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বিহারে তথাগত তিন মাস অবস্থান করিয়! ধর্দোপদেশ 

দিয়াছিলেন। তাহার একশ পা! দক্ষিণে একটি ছোট ভূপ। 

এক ভিচ্ষু বৃদ্ধের নিকট পরজন্মে রাজচক্রবর্তা হার বর 

চাহিয়াছিলেন, বুদ্ধ সেই কথ শ্রবণ করিয়। ব্যথিত হন। 

ভিক্ষু নির্বাণ লাভ করিরার উপযুক্ত হইয়াও বাসনা প্রভাবে 

পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং রাজচক্রবস্তী হইয়াও বনু কষ্ট 
ও অশান্তি ভোগ করিবেন !” 

ভূপের দক্ষিণাংশে অবলোকিতেশ্বরের দগণ্ডায়মান অপরূপ 

মুত্তি। মৃণ্তির হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রে ধৃপ-ধুনা পোড়ান হয়। 
তাহার স্ত্রগন্ধে সমস্ত স্থান ভরিয়া উঠে। মুত্তির দক্ষিণে 
বুদ্ধ তিন মাস অন্তর কেশ ও নখ কর্তন করিতেন। সেই 

স্থানে এখন একটি স্তুপ আছে। ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর 
বিশেষতঃ শিশুগণের রোগমুক্তিব মানত করিয়া বনুলোক 

এখানে আগমন করে এবং কেশ ও নখ কর্তন করে। 

এই স্তপের দক্ষিণে শিলাদিত্য কর্তৃক নিম্মিত একটি 

পিতলের বৃহৎ বিহার। বিহারটি অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হইলে 
তাহা দৈধ্যে একশত ফিট হইত।” , 

[ পিতলের বিহার সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আছে। মেডহাষ্ট” 
সাহেব বলেন, উক্ত বিহার “ক্যালামাইল' প্রস্তর দ্বারা গঠিত। 
চীনা গ্রন্থে এই প্রস্তরকে উৎকৃষ্ট দেশীয় তাম্র বলা হইসাছে। 

এই পাথরের খনি “পোশী? (9০55) দেশে পাওয়া যায়। 

তাহা দেখিতে ঠিক সোনার মত। অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা 
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রক্ত" বর্ণ ধারণ কবে, কখনও কাল হয় না। ইহা সিন্ধু ও 
সাগর-সঙ্গমেব নিকট ক্যালামিনা দেশে পাওয়া যায়। এই 
প্রস্তব সহজে গলে এবং পাতলা পিতলেব চাদরে পরিণত হয়। 
শিলাদিত্য ক্যালমিনা (09121011)9. 0৫6 001)17)25--70-966) 

অঞ্চল হইতে এইবপ পাত আনাইযা বিহাবেব গাত্র আবৃত 

কবিযাছিলেন। (39815 [২৪০0:05 ০6 ভ/65021 

€0710125, 9101 150. 70952 147.) 

“ছুইশত পা পূর্বে বুদ্ধেব একটি দণ্ডাযমান তামমূত্তি উচ্চ 
বিহাবের প্রাচীরেব বহিবাংশে স্থাপিত আছে। মৃত্তিটি 
৮০ ফিট উচ্চ, পুনবন্ম বাজাব দ্বারা নির্মিত। এই মৃত্তির 
২৩ লি উত্তবে একটি ইষ্টক-নির্মিত বিহাবেব মধ্যে এক বিবাট 
তাবা মুন্তি। মুস্তিটি উচ্চ, এবং ইহাব আধ্যাত্মিক বিভূতি 
অপুর্ব। প্রতি বংসর এই স্থানে বিবাট উৎসব হয। রাজা, 
মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ মিছিল করিধা বাছা, সঙ্গীত ও ন্ৃত্যু সহ মুত্তির 
নিকট আগমন করেন এবং গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্প অথ প্রদান 

কবেন। শত সহত্র নর-নাবী নানা বঙেব পতাকা ও 

চন্দ্রাতপ বহন কবে আনে।” 

হিউযেন সাং নালন্দা বিশ্ববি্তালযেব ছাত্র ও অধ্যাপক- 

গণেব বিষ লিখিয়াছেন,_“নালন্দা বহু সহস্র উচ্চস্তবের 

বিদ্বান ও প্রতিভাবান আচার্যা অবস্থান কবিতেন এবং এখনও 

করেন। বর্তমানে শতাধিক আচাধ্যের খ্যাতি বহু দূর-দেশ 

পর্ধ্যস্ত ব্যাপ্ত, হইয়! আছে। তাহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও 
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নিফলুষ । তাহার। কঠোর বিধি-ব্যবস্থা, নিষ্ঠার সহিত পালন 
করেন। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্র পর্য্যস্ত তাহারা শান্ত 
ও ধন্মালোচনায় রত থাকেন। নবীন ও প্রবীণ অধ্যপকগণ 
মিলিত হইয়! পরম সত্য ও গভীব তত্বের আলোচনায় কালক্ষেপ 
করেন । যাহার! ত্রিপিটকেব সুত্র বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কবিতে 
অক্ষম হইতেন তাহাদেব কেহ শ্রদ্ধা করিত না। নালন্দা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশ কবিতে হইলে কঠোর পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে হয়। দুব দেশ হইতে আসিয়াও পবীক্ষায 
উত্তীর্ণ হইতে অন্সমম হইলে প্রবেশ অধিকার পাইতেন ন|। 
ফিবিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। 

অনেক বিশিষ্ট মহাপণ্ডিতেব কথা, বীাহারা নালন্দা 
মহাবিদ্যালয় অলঙ্কৃত কবিযাছিলেন, শুনিয়াছি। যেমন-_ 
ধর্মপাল (কাঞ্চিপুর নিবাসী 'শব্দবিদ্ভা সন্মুক্ত' শান্্র-প্রণেতা। 
ওয়াটার্স সাহেবেব মতে ধন্মপাল ৬০০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ 

কবেন )। চন্দ্রপাল, যিনি গৃহী ও মূর্খকে গভীর জ্ঞানদ্বাব। 
দিব্য চেতনা দিতেন। গুণমতি, যাহার গভীব জ্ঞানের খ্যাতি 

পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে। (গুণমতি, ধর্্মপালের বহু পূর্বববস্তী।) 
স্িরমতি সর্ববজনপূজ্য বিচক্ষণ অধ্যাপক, ধাহার নিকট 
অধ্যয়ন করিবার জন্য চীন দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিত। 
(স্থিরমতি গুণমতির সমসামায়ক।) প্রভামিত্র জৈন, 
শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যাকার বলিয়া বিখ্যাত । তিনি মধ্য- 

ভারতের এক ক্ষত্রিয় পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
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তিনি ৬২৭ খৃুষ্টাকে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন, ছয় 
বৎসর * তথায় অধ্যাপন! করিয়া ৬৩৩ খুষ্টাব্বে সেই দেশেই 
দেহ ববখেন। জিনমিত্র বান্সিতার জন্য জগং-বিখ্যাত, 

ছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র মহাপণ্ডিত, তাহার জীবনে বাক্য ও 

কর্মের মধ্যে সামপ্রস্তয পরিলক্ষিত হইত। শিগ্রবুদ্ধের গভীর 

জ্ঞানের খ্যাতি জগং-বাসী কখনও ভূলিবে না। অধ্যক্ষ 
শীলভদ্রের অধ্যাপনার দক্ষতা পৃথিবীতে অতুলনীয় » 

বুদ্ধের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র, বৌদ্ধাচাধ্যাগণের বিশিষ্ট 
সাধন-কেন্দ্র রাজপৃহ বর্তমানে বৌদ্ধগণও ভারতবাসীর নিকট 
অনাদূত। আজ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পুন: প্রতিষ্ঠা 
কালে, সমগ্র এসিয়াবাসী বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ বুদ্ধের লীলাস্থান 
ভারতের দিকে চাহিয়। আছেন শাস্তির বাণী শুনিবার নিমিত্ত। 

এখানে বৌদ্ধ উপনিবেশ স্থাপনের আশু প্রয়োজন । সারি- 
পুত্র ও মৌদগল্যায়নের জন্মস্থান রাজগৃহে ভৃপ-গঠন ও 
তাহাদের পবিত্র অস্থি-সংরক্ষণ সমীচীন । 

স্থখের বিষয় এখন নালন্দায় এক মহাগীঠ স্থাপিত হইয়াছে। 

ভিক্ষু কাশ্থপের পরিচালনায় পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র সুযোগ 

হইয়াছে। 
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জানিন] বুদ্ধদেবের কি মহিমা বলে অজস্তার 'ুহাগুলি 

'শিল্পজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে । সঃগ্র 

বিশ্ববাসী আজও অজস্তার স্থাপত্য, চারুকলা, ভাক্কর্য্য 

ও লেপ্যচিত্রাবলী দেখিয়া বিশ্মিত ও পুলকিত হয়। বুদ্ধ 
কখনও অজ্স্তায় পদার্পণ করেন নাই। বুদ্ধের সাক্ষাৎ শি্য 
কেহ অজ্জন্তায় বাস করেন নাই। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকেরও 
প্রতিষ্ঠিত কোন স্তস্ত বা চৈত্য অজস্তায় নাই। 

স্বাধীন ভারতে প্রাচীন কাল হইতে খধিগণ 

“সত্যম্ শিবম্ স্ুন্দরম্ঠ এর উপাসক। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন 
সাধকগণ প্রকৃতির মনোরম লীলাক্ষেত্রে, নদনদী-সঙ্গমে, 

পার্বত্য গুহায়, সাগর উপকূলে, ছুর্গম কাস্তারে, তুষারাবৃত 
গিরিশুঙ্গে, জনবিরল কাননমধ্যে আশ্রম, মন্দির, ভূপ, চৈত্য 
বিহারাদি স্থাপন করিতেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ বুদের মহিমা 
চির-জাগ্রত রাখিবার জন্ত শিল্পস্থপ্টি করিতেন। তাহাদের 

সাধনায় এক অপূর্ব শিল্পের স্থ্ি হইয়াছিল এই অজস্তায়। 
বাঙ্গালার পটুয়াগণেরও কৃতিত্ব অজান্তার মনোরম লেপ্যচিত্রে 

প্রকাশিত হইয়া আছে। সেইজন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
লিখিয়াছেন £__ | 

«আমাদেরি কোন স্তপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায় 
আমাদেরই পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অন্জস্তায় ।৮ 
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স্যাদ্রির সংলগ্র এই অজস্তার পাহাডটি প্রকৃতির 

মনোরম ক্রোড়ে অবন্থিত। কবিজনোৌচিত ভাব-বিলাসের 

সকল উপকরণ সেখানে অনায়াসলন্ধ। হরশুঙ্গার পুষ্পের সুমিষ্ট 
গন্ধ, বনমযুরের কেকারব ও ঝরণার অপূর্বব মধুর কলধ্বনিতে 
মানব চিত্ত পুলকে ভরিয়া উঠে। পার্ধ্বত্য নদী 'বাঘোব” 
চিরসবৃজ লতাগুল্মে আবৃত অজন্ত পাহাড়ে পাদদেশে ধৌত 

করিয়া কুলু কুলু রবে মৃছ্মন্দ গতিতে বহিয়৷ চলিয়াছে। 

নদীর জল গভাব না হইলেও কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও খর- 

আতা । অজস্তাগুহার , প্রবেশপথের সেতুর উপর হইতে 

অধ্ধচন্দ্রাক রর পাহাড়ের গায়ে কপোতনাড়ের ন্যায়. কারু- 

কাধ্য মণ্ডিত গুহার দ্বার ও. মণ্ডপগুলি মনোরম, দেখায়। 

কাননের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে বাঘোরা নদীর গর্ভ হইতে 
অর্দচন্দ্রাকারে তিনশত ফিট উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। পুর্বব- 

পশ্চিমে সহ্আ্রাধিক ফিট বিস্তৃত পর্ববত-গাত্রে গুহাগুলি 

দূর হইতে মনোরম দেখা যায়। অজন্ত। নিজাম বাজ্যের 
উত্তরসীমায় অবস্থ্িত। নিজাম সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগের 

যত্বে পুরাতন গুহাগুলি ্থবক্ষিত ছিল; ১৯৫০ খুঃ হইতে ভারত 

_ ইতিহাস 

বুদ্ধের সমযে বৌদ্ধধন্্ম নন্দীর দক্ষিণে প্রসার লাভ 
করে নাই। বৌদ্ধসম্াট অশোকের রাজত্ের প্রথম ভাগে 
বৌদ্ধধর্ম মোটের উপর মধ্যদেশেই নিবদ্ধ ছিল। বুদ্ধের 
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জীবদ্দশায় মধ্যদেশেব বাহিরে এবং পশ্চিমদিকে মথুর 

এবং উজ্জয়িনী অঞ্চলে অবস্তীবাসী স্থবিব মহাকাত্যায়ংনর 

প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম্েব সামান্ত প্রভাব বিস্তারিত হইয়া।ছল। 
তবে পালি নিকায় গ্রন্থমমূহে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের মহিম! 
দক্ষিণে গোদাববীব তাবস্থ মহাবাষ্টী অঞ্চলে এবং পশ্চিম- 
ভারতে মূনাপবাস্ত দেশ পযন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । ধর্শ্মা- 
শোকেব রাজত্বে দ্বিতীয ভাগে বৌদ্ধপ্রচারকগণ মহারাষ্ট্র, 

সুনাপবাস্ত, মহিষমণ্ডল ও বনবাসী দেশে প্রেবিত হৃইয়া- 

ছিলেন। তাহাদেখ মধ্যে মহাব প্র অঞ্চল আধুনিক নিজাম 
রাজ্যেব অন্তর্গত। এ সকল প্রচারকগণের প্রচাবকার্য্যেব 

সাফলোই থে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাবতে বৌদ্ধধন্ম বিস্তৃতি 

লাভ কবিযাছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । আমবা দেখিতে 

পাই যীশু শ্রীষ্টেব আবির্ভাবকালে_ ও পরনত্তী শতাবাীতে 
মভাবাষ্র_ অঞ্চলে এব" গোদাববাৰ সম্গিহিত স্থানসমূহে 
বিচিত্র কাককাধ্যখচিভ বৌদ্ধগুহাগুলি খনিত ও নিন্মিত 

হয়। অজস্ত।, নিজামবাঞ্যেব, আউবাজাবাদ বিভাগে_ এবং 

খান্দেশেব ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত) অজস্তাব গুহাগুলির 
নিশ্মাণকাধ্য এ সময হইতে আবন্ত হয়। 

অন্স্তায মোট ৩২টি গুহা আছে। প্রত্যেক গুহার 
দ্বারে নম্বর দেওয়। আছে, ১ হইতে ৩২ নম্বব। তাহাব মধ্যে 
২৮টি বিহার, আর বাকী চারিটি চৈত্য। গুহাগচলি খনিত 

হইবার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনুমান গুহাগুলির 



২৫ অজন্ত। 

িপ্াণ-কাল ধুষটায় -প্রথম_ শতক্_ হইতে সপ্তম শত্ক_ 
পর্যা্ভ। প্রত্যেকটি গুহার নির্মাণ-কাল ধার্য করা কঠিন । 
এ বিষয়ে, পণ্ডত-সমাজে বঙ্গ মতভেদ দেখা যায়। ২১ 

হইতে ২৯ নং এবং ১৪ হইতে ২০ নং গুহাগুলি খুষ্ঠীয় 
পঞ্চম শতাব্দীতে নিম্মিত হইয়াছিল-_ইহাই ফাগুসন 

সাহেবের মত। ৯ নং ও ১০ নং গুহাব নিম্মাণ-কাল ৫৫০ 

খৃষ্টাব্দ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। 

সাহিত্যে ভারতের ধাবাবাহিক প্রামাণিক কোন ইতিহাস 

নাই । শিল্পকলাই ভারতেব ইত্তিহাস বচনাব প্রধান উপকবণ। 

১৭ নং গুহাতে যে নিলালিপি আছে হাহা পাঠে অবগত 

হওয়া যায় যে, বাকাটকের রাজা ঠবিসেনে রাজত্বকালে 

তাহার এক সামন্ত নরপত্ির অমাত্য এই গুহাটি 'নন্মাণ 

করিয়াছিলেন । বাকাটক নবপতিগণ মাট পুকষ ধরিয়া 

মধ্য-ভারতে রাজত্ব কবিয়াছিলেন। তীহাবা গুপ্ত রাজাদের 

সমসাময়িক ছিলেন। বাকাটক বংশেব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 

বিন্ধ্য-শক্তি, তাহার পুত্র প্রথম প্রবরসেন অশ্বমেদ যজ্ঞের 

অনুষ্ঠান করেন, আর তাহাব প্রপৌত্র দ্বিতীয় রদ্রসেন 

দ্বিগবিজয়ে বাহিব হইয়া প্রবল প্রতাপাঘ্বিত সআট দ্বিতীয় 

চন্দ্র গুপ্তের সহত সংঘষে লিপ্ত হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের কন্ঠা 

প্রভাবতীকে বিবাহ কবিয়াছিলেন। এই রূপে ছুই রাজ 

পরিবারের মধ্যে সম্ভাব ও শান্তি স্থাপিত হয় এবং সেই 

সময়ে গুপ্তযুগের উন্নতি সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়। 



তিন বৌদ্ধস্থান ১২৬ 

অজস্তার গুহানিম্দাণ এ গ্প্তযুগের শিল্প সাধনার প্রভাব 
পায় ও রাজ-অনুগ্রহ লাভ করে। অজস্তার গুহা, 

কেবল রাজ-অনুগ্রহে নিম্মিত তাহা নয়। বৌদ্ধতক্ত রর 
অর্থেও কয়েকটি বিহার নিল্মিত হইয়াছে । অজস্তারখ একটি: 

খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়৷ যায় যে শ্রমণ বুদ্ধভদ্র 
২৬ নং গুহা নিন্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন, এবং 

তাহার শিষ্য ভদ্রবন্ধু প্রতিভূ ও ধর্মমদত্ত এই গুহা-নিম্মাণে 

সাহায্য করিয়াছিলেন। লিপিটি তৃতীয় কি চতুর্থ শতকের 

বলিয়। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। 

২০ নং গুহার স্তম্ভের গায়ে একটি লিপির ভগ্নাবশেষ 

দেখা যায়। তাহা পাঠে জানা যায় যে, কৃষ্ণদাসের পুত্র 
উপেন্দ্র নিজ ব্যয়ে মণ্ডপটি নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। 

২৬ নং গুহাতে একটি মুন্তির পাদপীঠে লিখিত আছে 

যে, শাক্য ভিক্ষু তদন্তগুণকনীয়ের দানে এই গুহা নিম্মিত, 
হইয়াছে। 

ছুঃখের বিষয় যে সকল স্থপতি, শিল্পি, চিত্রকর গুহাগুলি 

মনোরম চিত্তাকৰক করিয়া ছিলেন তাহাদের নাম বা কোন 

পরিচয় পাওয়া যায় ন1। 

নানা মত হইতে ঠিক করা যায় যে ৮, ৯, ১২ ও ১৩ নং 

গুহা চারিটি সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন। ৯ নং গুহার ডান দিকে 

একটি স্তস্তে এক লিপি উৎকীর্ণ আছে । তাহা হইতে অবগত 

হওয়া] যায় যে ৮ ও ৯ নং ছুইটি গুহাই খুঃ দ্বিতীয় শতকে 



১২৭ . অজস্তা। 

ও ১০ নং গুহাটি পরবর্তী কালে নিম্মিত হইয়াছিল । 
১ ওষ্ুনুং গুহা সমসাময়িক। পণ্ডিতের অনুমান করেন 

সপ্তম স্মতাব্দীর মধ্যভাগে গুহ! ছুইটি নিম্মিত হইয়াছিল । 
১০ নং গুহার গৌরাকৃতি খিলানে একটি দ্বিতীয় শতাব্দীর 
লিপি আছে। ইয়াজদানি সাহেব অন্তমান .করেন এই 

গুহার শিল্প এশবর্য ও চিত্র গুলি দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত 
ও অস্কত হইয়াছিল । 

১৫ নং গুহাটি গুপ্তযুগর প্রথম ভাগে নিম্মিত বলিয়া! 

মনে হয়। ১৬ নং গুহাটি স্থবির অচল দ্বারা নিন্মিত। 
হিউয়েন সাং *ও-চে-লো” নামে এক অর্থতের উল্লেখ 

করিয়াছেন। যদি *ও-চে-লো” এবং অচল একই ব্যক্তি 

হন, তবে এই গুহাটি সপ্তম শৃতাব্টীতে নিম্মিত হইয়াছিল । 
১৭ নং গুহার বাহিরের বারান্দার ডানদিকে বাকাটক 

রাজবংশের একটি খোদিত লিপি আছে। ইহার দ্বারা 
অনুমান হয় এই গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিম্মিত ; লিপির এক 

শে আছে “পুরন্দরোপেদ্রসমত প্রভাব; স্ববান্ু- 

বীর্ধ্যার্জিতলোপঃ রাজ! মহেক্দ্রেব ভূবি বিন্ধ্যকানাম্ বতৃব 

বাকাটকবংশকেতুঃ৮ | 

১৯ নং গুহার মৃন্তিগুলি গুপ্তযুগের শিল্পকলারই মতন। 
তাহা হইতে এই গুহাটি ৫৫০_ খুষ্টাবদ নাগাত নিদ্মিত 
হইয়াছে অনেকে মনে করেন। ২৬ নং গুহার লিপি ইহার, 

জমসাময়িক । 



ক্ষিন বৌদ্ধস্থানি হা 
২৩ নং গুহার নিশ্মাণকাল ৪০০ হইতে ৪৫০ খৃষ্টাবের 

মধ্যে । ফাগুনের মতে ২১ হইতে ২৯ নং গুহা! এবং ২০ 

'নং গুহা ৫ম শতাবীর মধ্যে খোদিত। 

গুরুদাস সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন বে কেহ 

গুহাগুলিকে গঠনকালানুযায়ী তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ 

করিয়াছেন প্রাচীনতম ৯ নং ও ১০ নং মধ্যবর্তী কালের 

১৬, ১৭ ও ১৯ নং. এবং সর্ববশেষের ১. ২২১. ২২ নং। 

৯ নং গুহাচিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ সাগী ও ভারহুত শিল্পের 

পোষাক পরিচ্ছদের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়, তাই 

অঙ্কনপদ্ধতির দিক দিয়! দেখিতে গেলে ৯ নং ও ১০ নং গুহ! 

খুষ্টীয় ১ম শতাব্দীরও বলিয়া ধরিতে পারা যায় । &ক% & ১৯ নং 

গুহার আনুমানিক নিন্মাণ কাল ৫৫০ খুঃ অব্দ। ২৬ নং 

গুহ! তত্রস্থ শিলালিপির সমসাময়িক । এলোর! গুহার 

প্রাচীনতম শিল্পের সহিত অজস্তা শিল্পের কিছু সম্পর্ক 
আছে। 

শিল্প-এই্বরয 

বিশ্বের শিল্পের দরবারে অজজ্তার শিল্পলিগণের আসন 
'পুরোভাগে অবস্থিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তয সাহিত্যের অসংখ্য 
পুস্তক অজস্তার চিত্র, স্থাপত্য .ও ভাক্কর্য্ের মহিমা কীর্তন 
এবং সৌন্দধ্য পরিবেশন করিয়াছে। তথাপি যাহা সুন্দর, 
যাহা সত্য, যাহা শিব পুনঃ পুনঃ সে কথা শুনিলে বা বললে 



৬২৯ তন্স্থা 

পুণ্য *ও আনন্দ লাভ হয়। এক বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ 
লিখিয়াছেন-_ 

“যদি অজস্তা গুহায় খোদিত পাথরের দেবতা-মৃর্তিগুলি 
মুখর হইত তাহ হইলে প্রাচীন যুগের কত মহত্বের কথ! আরব্য 
উপন্থাসের গল্পের মত শুনাইত |” 

অজস্তার চিত্র ও ভান্বর্ধ্য সম্বন্ধে অপব এক পণ্ডিত 

লিখিয়াছেন--“বিশ্বের শিল্পের ইতিহাসে অজস্তার চিত্রাবলী 

অদ্বিতীয়। এই চিত্রগুলি কেবল যে জগৎবাসীকে তাহাদের 
মনোহারিত্বে এবং শিল্পদক্ষতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ করে তাহা নয়, 

চিত্রগুলি_ _অঙ্কন-শিল্পের 1 তিনটি বিশিষ্ট মর্ধ্যাদায় উন্নীত। 

কেবল অস্কন-সৌন্দর্য্যেই চিত্রগলি বিশ্বে যে কোন শ্রেষ্ঠ 
চিত্রশালার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বর্ধন কবিতে পারিত। ইহাদের 

মুর্ত ও কারুকার্ধ্য, যে-কোন বিশিষ্ট মহান সংগ্রহালয়ের মূল্য 

ও শোভ। বদ্ধন করিতে পারিত। চিত্রাঙ্কনের রেখার কায়দা, 
পািব_দ্রব্যের ক্ষুদ্রাবয়বের মধ্যে স্বরূপ ফুটাইবার শক্তিমত্ত. 

অঙগ-সৌষ্ঠবের সমতা-জ্ঞান, এবং পারিপান্থিক মর্ধ্যাদা-রক্ষার, 
কৌশল যে কোন শিক্ষা-প্রদর্শনী বা৷ প্রতিষ্ঠানের 
সম্পদ হইতে পারিত।* এই ব্রিগুণ-সম্পন্ন ভারতেব চিত্রাবলী 

জগতের শিক্পান্থ্রাগীর চিত্তে এক অপূর্ব যোগন্ৃত্রে 
রচিত পরিপুষ্ট ভাব-লহরী স্যষ্টি করে যাহা অন্য কোন কলা- 

কৌশল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। অজস্তা গুহার 
শিল্প-এশ্বধ্য এমন এক স্ুুরুটিপূর্ণ আবহাওয়] স্প্রি করিয়া 
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রাখিয়াছে যাহা! অনভিজ্ঞ ও অমনোযোগী দর্শকেরও মন 
চিত্রের একটি পূর্ণ রূপ ও সজীবতার রেখা পাত করিয়া' পুলব 
সঞ্চার করিবে । 

ইহা! অতীৰ সত্য যে, অজস্ত। গুহার চিত্রকলার খ্যাতি « 

প্রভাব, উহার স্থৃকুমার কারুশিল্পের অভিব্যক্তি ও স্থজনী শক্তি 
উহার চিত্রিত বিষয়াবলীর লীলায়িত ভঙ্গি ও সাবলীল গন্ডি 
এবং উহার শিল্লিগণের তুলির রেখা সম্পাতের দক্ষতা মান 

জীবনের গতির সহিত অনৈসগিক হুখ-শাস্তির অপূর্ব সযোঃ 

বিধান করে। অধিকন্তু উহা আজও জগতের শিল্লিগণকে 

কল্পনা ও স্থজনীশক্তিতে উদ্দ্ধ করে। ইহার জন্যই অজ্স্তার 
শিল্প এত অধিক মহীয়ান ও গরীয়ান ।৮* 

অজস্তার শিল্পের প্রধান বৈশিষ্টা হুইটি_ 
প্রথম_ পর্ব্বতের কুক্ষি কাটিয়!_ সৌধ-নির্্াণ। কলিকাতার 

সিনেট টি হাউসের মত বড় ঝড় দালান পাহাড়ের বপু কর্তন 

করিয়া অভ্যন্তরে গঠিত হইয়াছে । বাহির হইতে কোন 

উপাদান বা উপকরণ আনিতে হয় নাই। হইহার ছাদ 

পাহাড়, চারিটি দেওয়াল পর্ধবতগাত্র। মেরামতের প্রয়োজন 

হয় না, ছাদ দিয়। জল পড়ে না অতএব সংস্কারের 

প্রয়োজন নাই। ভূমিকম্পেও পড়িয়া! যায় না। রৌদ্রের 
ঝণাজ লাগে না ও শীতের কষ্ট দেয়না । আলে ও বাতাস 

ঘরে বড় অল্প প্রবেশ করে। কেবল সম্মুখে প্রবেশদ্বার 
ও বাতায়ন। বাতায়নগুলি দ্বারের উপর অধ্ধগোলাকারে 



১৩১ অজজ্তা 

এমন অবস্থায় কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে যে দালানের শেষ 
প্রান্ত ঈপর্ধ্স্ত আলোক-রশ্মি সঞ্চারিত হয়। বড় দালানের 
অভ্যন্তরে , পাথর কাটিয়া কাটিয়া বড় বড় থাম ছাদের 

অবলম্বনম্বরূপ নির্মিত। কয়েকটি গুহার ছাদ সমতল আর 

কয়েকটির ছাদ অর্ধ-গোলাকার। স্তুস্তে, ছাদের অবলম্বনীতে, 

সর্দালে, বিমে এবং প্রবেশপথের সম্মুখভাগে কারুকার্ধ্য 
বিন্যস্ত ও ভূর্তি খোদিত হইয়! অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য স্থপ্টি করিয়াছে। 

দ্বিতীয় গুহার প্রাচীরগাত্র_. ও. ছাদতল নানা বর্ণে 

রঞ্জিত চিত্র (লেপ্য চিত্র) দ্বারা শোভিত। চিত্রের 

অস্কন-পদ্ধতি এবং কলাকৌশল অতি উকৃষ্ট। মুখের ভাব, 
নোখের প্রকাশ ভঙ্গি, অঙ্গের লীলায়িত গতি, দেহের সামগ্রস্থ, 

অলঙ্কারের স্ুক্্ম পরিকল্পনা ও বেশ-বিষ্তাস অজস্তার শিল্পি- 

গণের নিপুণতা ও অতুলনীয় স্ষ্ি-শক্তির পরিচয় 
প্রদান করে। জগতে ইহা অনুপম ও অদ্ধিতীয়। 
স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য ও রস উপভোগ 

করা যায় না। 

বর্ণন। 

এখন অন্স্তার ৩২টি গুহার এক এক করিয়া বর্ণন৷ প্রদত্ত 

হইল। প্রত্যেকটি গুহা পর্বতের অংশ কাটিয়। ভিতর 

দিকে কুক্ষিগত করিয়া গঠন করা হইয়াছে। ছোট বড় 
বত্রিশটি গুহার মূধ্যে ২৮টি বিহার ও ৪টি চৈত্য। 
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প্রাক্ স্বাধীনতা কালে নিজাম সরকারের প্রত্ুতত্ব বিভাগ' 

অতি যত্দের সহিত গ্রহাগুলি ও বিশ্বের এই মহামূল্য শিল্প/এশধ্ধ্য 
সংরক্ষণ করিয়াছেন। কোন কোন গুহা সংস্কত এবং মেরামত, 
কর হইয়াছে, কতগুলি গুহার চিত্রের নষ্ট অংশ পুরণ করিয়া 
চিত্রের বিষয়বন্তরটি পরিস্ক,ট করিবার প্রয়াস চলিতেছে । এখনও 

বহুস্থান পরিষ্কার করা হয় নাই এবং তাহা যথাযথভাবে 

সংস্কার করিবার উপযুক্ত শিল্পী বা উপকরণ বর্তমানে পাওয়া: 

সম্ভব হইতেছে না। তথাপি সংস্কার কার্ধ্য সমান উদ্ভমে 
চলিয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্ধে এই সংস্কারকার্য আমরা! স্বচক্ষে 

দেখিয়া আসি। 

গুহার চিত্রগুলি বেশীর ভাগ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

বিজলী বাতির আলোকের সাহায্য ব্যতিরেকে ভাল 

করিয়া দেখা যায় না। সরকার বিজলী বাতির ব্যবস্থা 

করিয়াছেন। ৫ দিলে হাত আলো! লইয়া একজন 

লোক দর্শনীয় স্থানসমূহ দেড়ঘণ্টা ধরিয়৷ দেখায়। তিন' 

টাকা মূল্যের গাইড বই, আড়াই টাকার একসেট' 
₹ঙিন পোষ্টকার্ড গুহাগুলির পরিচয় পাইবার অনেক 

সুবিধা প্রদান করে। অজস্তার বিখ্যাত প্রাচীর-চিত্র ও 
ভাস্কর্যের যথাযথ রঙ্গীন প্রতিচ্ছবির চিত্র-পেটিকা 
(এলবাম নিজাম সরকার ছুইখণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
উহার মূল্য অত্যাধিক, জ্ঞানী ও সদ্ধিংস্থ গুণিগণের খরিদ. 

করা সামর্থ কুলায় না । 



১৩৩ অস্ত 

সকল গুহার প্রাচীরগাত্রে চিত্র অঙ্কিত নাই, আবার 
'অনেষ্ গুহার মধ্যে কোন মৃত্তি খোদিত নাই। 

গুহার চিত্রগুলি বুদ্ধের জীবন লীলা, বৌদ্ধ জাতকগুলির 
অলৌকিক কাহিনী, অশোকাদি বৌদ্ধ রাজন্বর্গের কীন্তি, 
বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও শ্রমণগণের জীবন্যাত্রার ছবি, তৎকালীন 

সমাজ ও নরনারীর বেশতৃষা ও আচার-ব্যবহারের চিত্র প্রকাশ 
করিতেছে । তখনকার শিল্পীর! চিত্র অস্কনে ও ভাস্কর্য স্থঠিতে, 
অলঙ্কারের আদর্শে এক একটা বিশিষ্ট ধারা মানিয়া চলিত। 

'চিত্রগুলির স্বরূপ জানিতে হইলে বনু সময়ক্ষেপ করিতে হয়। 

অনেকেরই পক্ষে তাহ সম্ভবপর হয় না। 

১নং_ গুহণটি সর্বাপেক্ষা পরবস্তী কালের, একটি বড় 

দালান, দৈর্ঘ্যে প্রায় একশত ফিট। ভাস্কধ্যে, চিত্রে ও আয়তনে 

১নং গুহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহার সামনের দ্বারের সুক্ষ 

কারুকার্ষ-মণ্তডিত স্ত্ত, স্তভ্তশীর্, পাদপীঠ, উড়াপটী ও 

কারনিস্ অতি হন্দর। অভ্যন্তরের কারুকাধবিশিষ্ট অংশ 

তমসাবৃত, বিন! বাতির সাহায্যে ইহার প্রাচীরচিত্রগুলি আদৌ 

দেখা যায় না। 

জাতক সাহিত্য বৃদ্ধের অতীত জীবনের নান! কাহিনীতে 
পূর্ণ, তাহাতে বুদ্ধের সর্বশেষ জীবনের আবখ্যায়িকাও 

লিপিবদ্ধ আছে। 

এই গুহার অস্থিত চিত্রাবলীর মধ্যে নিয়ের কয়েকটি চিত্র 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যথ1--শঙখ্খপাল জাতকের চিত্র, বোৌধিসতব 
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শিবিরাজের পারাবতের জীবনরক্ষার কাহিনী, নিজ দেহের 

মাংস দানে বাজপক্ষীর কবল হইতে পারবতকে রক্ষা করার 
গর এই জাতকে বণিত আছে। চম্পেয় জাতকে বনি নাগ- 
গণেরচিত্র, নাগরাজ ও নাগকন্যাদিগের জলক্রীড়ার ছবি। 

নাগরাজরগী। বোধিসত্বকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য 

নদীতীরে মগধরাজের মিছিলের চিত্র । 

মার কর্তৃক বৃদ্ধকে প্রলোভন প্রদর্শনের চিত্র। এক 

দৃশ্যে মনোহারিণী মারকন্াত্রয়ের লুঙ্গিপরা মোনভোলান, 

লাস্তাপূর্ণ ভঙ্গী, অপর দৃষ্টে কৃষ্ণকায় ভীষণ দানবাকৃতি মারের 

আক্রমণ দৃশ্য । মার-সৈন্যের পলায়ন চিত্র__কাহারও কাহারও 

মুখবিবরে করাল দ্রব্ট্া প্রকটিত ; সম্মুখে স্থির, গম্ভীর, নিশ্চল 
বুদ্ধ উপবিষ্ট । তারপর বুদ্ধের ভয়ে মার ও দানব-দানবীদের 
পলায়ন। 

অদূরে আর একটি বিখ্যাত চিত্রে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধ, 
অচল অটল ভাবে আসীন । 

বুদ্ধের অহিংস! মন্ত্র মানবকে নিজাঁব করে নাই। বুদ্ধের 
প্রভাব মানবের ক্ষণস্থায়ী দেহের উপর বিস্তৃত নহে, মানবের 

মনের উপরই তাহার আধিপত্য । বর্তমান জগতের নর-নারী 

রাষ্ীর ক্ষমতা পাইবার উন্মাদনায় মন্ত। যাহা মানবের এক 
জীবন কালও স্থায়ী নয়। বৃদ্ধের অধ্যাত্ম প্রভাব আড়াই 
হাজার বংসর কোটি কোটি মানবন্ৃদয় জয় করিয়৷ মহাকল্যাণা 
সাধন করিয়। আসিতেছে । তাই আবার বলি-_- 



১৩৫ 
অনন্ত! 

“পরশ রতন তোমারি চরণ 

লইনু শরণ, লইনু শরণ, 

| যা! কিছু মলিন, যা কিছু কালো, 

যা কিছু বিরূপ হোক ত। ভালো, 

ঘুচাও ঘুঢাও সব আবরণ ॥ 

রবীন্দ্রনাথ 

বুদ্ধের ভূমিষ্পর্শ ব্যতীত অপরাপর মুদ্রার মৃন্তি__ পদ্মপাণি, 

অবলোকিতেশ্বর ও বোধিসত্বেরে মনোহর চিত্র আছে। তং- 

কালীন রাজসভ| ও সামাজিক জীবনের চিত্রগুলিও মনোরম । 

একটি শ্যামবর্ণ রাজকুমীরী দণ্ডায়মান, রাজপুরীর 

দবাদেশে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্রহস্তে ভিক্ষ! 

চাহিতেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর কমনীয় আখি যেন রাজকুমারীর 

প্রাণে মমতার ঢেউ তুলিয়া দিতেছে। রাজকুমারীর 'গায়ের 

রঙ কাল, সে কালরূপ যেন জগৎ আলো করিয়াছে । কাল 

দেহে অপরূপ সৌন্দধ্য যে শিল্পী ফুটাইতে পারে সে একজন বড় 

কৌশলী । কাল মেয়ের গলায় মুক্তার মাল! দোলাইয়া ও 

মাথায় মুক্তার চুড়। বীধিয়। শিল্পী সাদায়-কালোয় যে 

অপূর্ব রংএর ছটা খেলাইয়াছেন সে যেন জলদ মেঘের গায়ে 

মৌদামিনীর ছটাকেও ম্লান করিয়৷ দিতেছে । এ এক স্থানেই 

রাজা, রাণী ও রাজসভার চিত্র সেই সময়ের রাজারাজড়াদের 

এশ্ধ্য ও আনন্দের আভাস দিতেছে । আর একস্থানে প্রমোদ 

সভায় রাজ! ও,রাণী সখীগণসহ আনন্দে মঞ্্, সন্দুখে নর্তকী 
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লীন্বায়িত সাবলীল গতিতে নৃত্য করিতেছে, এক বাদক বাঁশী 

বাজাইতেছে। থামের আড়ালে এক সরলা গ্রাম্যবালা র্ল্চকিত 

নয়নে নৃত্য দেখিতেছে, পশ্চাতে এক অনিন্্স্ন্দরী “রূপবতী 
যুবতী সাগ্রহে নৃত্য দর্শনে মগ্ন। নর্তকীর চক্ষুর পলক- 

পাতের, দেহের স্থগঠনের, ও বেশভূষার সৌন্দর্য্যের কি অপূর্ব 
ছবি শিল্পি আকিয়াছে! চোখ সেখান হইতে ফিরাইতে 
ইচ্ছ! করে না। এরূপ অনেক ছবি আছে। গুরুদাস সরকার 
মহাশয় ছুইটি ছবির কাহিনী অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত 
করিয়াছেন-_চিত্রটি মহাজনক জাতকের চিত্র । 

“নৃত্য-লীলাস্তন্ধ রাজা তরুণ সাধুর ( খুব সম্ভব বৃদ্ধদেবেরই ) 

উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেছেন। রাজা রাজ্ৰবীর সহিত 

কথোপকথনে নিষুক্ত--তিনি যে রাজ্যভার ত্যাগ করিবেন, বোধ 
হয় তাহা রাণীকে জানাইতেছেন-_সকলেই বিষপ্ন-- একটি 

পরিচারিকার হস্তস্থিত পদ্মকোরকটিও যেন বিষাদে এলাইয়া 

পড়িয়াছে। আর একস্থানে রাজার শোভাযাত্রা, রাজা 

যাইতেছেন অশ্বপৃষ্ঠে, বুঝি বা রাজ্য তাগ করিয়াই যাইতেছেন। 
তাহার পর সংসার ত্যাগ ও দীক্ষার চিত্র; রাজার মস্তকে 

অভিষেক বারি সিঞ্চনে তাহাকে দীক্ষিত করা হইতেছে। 

আর একটি চিত্রের নাম ন্ুুখিদম্পতী । উভয়ে বসিয়া আছেন-__ 
প্রত্যেক ভঙ্গীতেই কত ন] প্রণয়, কত না আদর, ললিত 

স্থখে উভয়েরই চিত্ত অধির। কাফীর মত একটি লোক 

তরোয়াল হাতে দীড়াইয়া আছে। অদূরে এক দৌবারিকের 



১৩৭ 

হাতে থালায় ৪টি মুণ্ড। কে যেন বলিল, এটি “অমর! দেবীর 

উপাঁর্যানের অন্তর্গত । 
উজস্তার শিল্পীগণ জীবজন্তর, গাছগাছড়ার ও নৌকার 

চিত্র আকিতে দিদ্ধহস্ত। নৌকাগুলি নান! বিশিষ্ট ধরণে 

অন্কিত। সকল নৌকার মাথার অংশে ছুই দিকে দুইটা 

চক্ষু আকা  থাকে_এই প্রথা প্রাচীন মিশর-সভ্যতার 

যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। চক্ষুর টান অতীৰ রমণীয় 

ও কমনীয়। কলাগাছের, বিশেষতঃ সবুজ কীদিযুক্ত 

কলাগাছের চিত্র অনেক দেখা যায় । নারিকেল গাছ- 

গুলির কুপ্ত চিত্রের পটভূমিকার অপুর্ব শোভ। বদ্ধন 

করিয়াছে। 

এক চিত্রে বিদেশীয় বেশভূষায় সজ্জিত ছুইটী পুরুষ 

বসিয়া আছেন। সম্মুখে রাণী রাজার কীধে হাত দিয়া 

বসিয়। আছেন। পার্খে এক পরিচারিকা একটি জল-পাত্র 

হস্তে দণ্ডায়মান । রাজার শ্মশ্রুগুলফ মণ্ডিত সহাস্য মুখমণ্ডল 

গানতীধ্যপূর্ণ । সিংহাসনের নীচে ছুইটা দাড়িগোপ যুক্ত পার্থ 

দেশীয় পোষাকের অনুরূপ সজ্জায় সজ্জিত অপরূপ মানব- 

মুর্তি, পায়ে নীল ' ডোরা-কাটা মোজা। সম্মুখে এক 

থালায় রাখা উপহার সামগ্রীর প্রতি একজন অস্কুলি নির্দেশ 

করিয়া রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। নিজাম সরকার 

কর্তৃক প্রকাশিত. অজন্তার বিবরণ পুস্তকে এই ছুই ব্যক্তি 

“সরু ও সিরিন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়্াছে। বিখ্যাত 
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শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্কুমার গাঙ্গলী মহাশয়ের 

মতে এই ছুই ব্যক্তিকে পারসীক ন৷ বলিয়া শক জাতীয় এলাই 
যুক্তি-যুক্ত। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে খসরু ও সিরিনের 
চিত্র প্রকট হয় নাই। 

ভারতের প্রকৃত আদিবামী ভীলদম্পতির চিত্রে শিল্পীর অতি 

স্থনিপুণ হস্তের তুলির টান। একটি দেউলের ও একটি উপ্টান 
জাহাজের চিত্র উড়িষ্যা স্থাপত্যের পরিকল্পনার পরিচয় 

দেয়।  লতাপাতার দ্বারা সঙ্ভিত মহিষের মুখ-আক! 

চিত্রটি অতি মনোহব, যবদ্ীপের সিংহদ্বারের ডাল-পাল৷ দিয়া 
খোদিত সিংহের মুখের সৌন্দধ্যেব কথা মনে করাইয়া দেয় । 

এই গুহায় আর একটি মনোরম চিত্র-_কিন্নর ও অগ্সরার 
নৃত্য । কিন্নরদিগের মুখচোখ অতি সুন্দর, নিম্না্ধ পক্ষীর 
হ্যায়-_তাহার! বাদক রূপে অন্কিত। অগ্দরাগুলি ডানাযুক্, 
মনে হয় তাহার! ব্যোমপথে বিচরণ করিতেছে । আর নৃত্য- 

রসে উন্মত্ত সুন্দরীদের নৃত্যতঙ্গী যেমন মনোরম তেমনই 

আত্মনিবেদনে রত। কবিরই ভাষায় বলি-_ 

“আমার তনু তন্ুতে বাধনহাব। 

হৃদয় ঢালে অধর! ধাবা; 
তোমার চরণে হোক তা সারা 

পুজার পুণ্য কাজে । 

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ 

সঙ্গীতি বিরাজে ॥ 



১৩৯ অজস্ত? 

আমায় ক্ষমোহে ক্ষমো, নমোহে নমঃ 

তোমায় ম্মরি, হে নিরুপম, 

নৃত্যরসে চিত্ত মম 

উছল হ'য়ে বাজে ॥” 

২নং গুহা--এই গুহাটি ১ নম্বর গুহার সমকালীন । 

সপ্তম শতাবীর মধ্যেভাগে খোদিত । চিত্রএম্বর্যেও প্রথম 

গুহাটির ন্যায় গরীয়ান। তবে এই গুহাতে অনেক দেব- 

দেবীর অলৌকিক মৃত্তির পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। চারিহস্ত 
বিশিষ্ট কয়েকটি দেবীমূর্তি আছে। 

গুহাটিও খুব বড়। একটি বিহার। পর্ববত-অভ্যন্তরে 
খোদিত হইয়া ভিরদিকে গিয়াছে । ছাদ পর্বত, গাত্র 

পাহাড়ের প্রাচীর। দেওয়ালে ও ছাদে নানা রঙ্গিন চিত্র 

অস্কিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বর্ধাসমাগমে এই বিহারে বিদেশের 
' অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাস করিতেন। 

ছাদতলে শতাধিক মুগ্ডিতমস্তক ভিক্ষু-মূর্তি অস্কিত 

তাহাদের হুরিদ্রাবর্ণের গাত্রাবাস ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণের দেহ- 

কান্তি দালানের শোভা বদ্ধন করিতেছে এবং উপর হইতে 

যেন বুদ্ধের আশীর্বাদ বর্ণে জগৎ তৃপ্ত হইতেছে। 
ছাদ তলে ৮১* ফিট লম্বা মকর ও সিম্ধুঘোটকের চিত্র 

সজীবতার নিদর্শন। ঝুলন, নাগরাজ, অক্ষক্রীড়া, পারাবতকে। 

আহাধ্য দানের চিত্রগুলি অতি মনোহর । 

বুদ্ধের জীবনলীলার চিত্রে যেমন এঁতিহাসিক তথ্য জানায়" 
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তেমনই অলৌকিক ঘটনাবলীর চিত্র শ্রদ্ধা জাগাইয়।৷ তোলে। 
“মায়া দেবীর স্বপ্ন ও তুষিত-স্বর্গে বুদ্ধের বোধিসত্বরূপে স্থান 
চিত্র আকা আছে। মা 

মায়াদেবী স্বপ্নে দেখিতেছেন, একটি বড়দস্ত শ্বেতহস্তী 
দক্ষিণ পার্শ হইতে তাহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া গর্ডে 

প্রবেশ করিতেছে । মায়াদেবীর শায়িত মূর্তির পার্থে শ্বেতহস্তীর 
মূর্তি অঙ্কিত। তাহার পার্থে লুম্বিনীর শালবনে প্রমব 

বেদনাতুরা মায়াদেৰী শাল্পলীতরুর শাখা ধরিয়া দীড়াইয়া 
আছেন, পার্থে ভগ্নী মহাপ্রজাবতী । সন্তান সস্তাবন। 

হওয়াতে মায়াদেবী শালবুক্ষের শাখা ধরিয়া একটি পা 

তুলিয়া বৃক্ষে প্রষ্ঠ ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান। পরিচারিকাগণ 
আচ্ছাদন ধরিয়া আছেন-__গর্ভ মোচন হইতেছে, বোধিসত্ব 

মাতার ভান পার্থ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইলেন। ব্রহ্গা 

ও ইন্দ্র স্তব করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর নবজাত শিশু 
সাতবার পদক্ষেপ করিতেছে, শিশু পা বাড়াইতেই দেবরাজ 
তাহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়! দাড়াইলেন। 

জাতকের কাহিনীতে উল্লেখ আছে, বোধিসত্ব পূর্বদিকে 
প1 বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন আমি মহানির্বাণ লাভ করিব ; 

পশ্চিম দিকে পা ফেলিয়। বলিলেন ইহাই আমার শেষ জন্ম ; 
দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া বলেন আমার বৰাণী জগংবাসীকে ত্রাণ 

করিবে এবং উত্তরে পা ফেলিয়া বলেন আমি সংসারের সকল 

, শোক ও ছুঃখ অতিক্রম করিব । 



১৪১ অজজ্তা 

অমুত্র-যাত্রাকালে পুরম্ন ও ভবিল নামে ছুই ৰণিক সঙ্কট 
হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বুদ্ধের নিকট কাতর প্রার্থনা 
করেন। * তাহাদের কাতর প্রার্থনায় বুদ্ধদেব উভয়ের জীবন রক্ষা 
করেন। পুরন্ন কৃতজ্ঞতাবশে চন্দন-কাষ্ঠের একটি মন্দির গঠন 
করিয়। ত্রাণকর্তার নামে উৎসর্গ করেন। তাহাই 'পুরন্ন অবদান” 

নামে খ্যাত। তখন স্বাধীন ভারতবাসী ভারতের অর্থে ও শ্রমে 

অর্ণবপোত ভারতেই নিশ্নাণ করিত। অর্ণবপোত ভারতের 

পণ্য বহিয়। ভারতীয় নাবিকদ্বারা পরিচালিত হইয়া মহাসাগর- 
বক্ষে বিচরণ করিত। ভরতীয়ের! বিদেশের ধনে ভারত পূর্ণ 
করিত, আবার নান। দেশ-বিদেশে, ছ্বীপদ্ীপান্তরে উপনিবেশ' 

স্থাপন করিত। সেই জন্যই সমুদ্র হইতে অনেক দূরে মধ্য- 
ভারতে অবস্থিত অনস্তা-গ্ুহার শিল্পিগণ অর্ণবযান-অস্কনে 

সিদ্ধহস্ত ছিল৷ সে গৌরব এখন আর নাই । আছে কেবল স্মৃতি । 

হংদ জাতকের চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য । পুরাকালে 

একদা বোধিসত্ব রাজহংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

দেহ স্ববর্ণময়। নব্বই হাজার রাজহংস তাহার অনুচর। 

তাহার নাম ছিল হৃমুখ। বারাণসীর রাণী ক্ষেমা, একরাত্রে 

স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটি সোনার রাজহংস তাহাকে ধর্নমো-: 
পদেশ দিতেছে । রাজ রাণীর স্বপ্প কথা শুনিয়৷ 

করিলেন, কেহ রাজহুংস বধ করিবে না-_পক্ষিগণ 

সকল জলাশয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। এই 

ংসদল কাশীর রাজার রাজ্যে আসিয়া স্থুখে বিচরণ 

ঘোষণ। 

অবাধে 

সোনার; 

করিতে, 
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লাগিল। তখন রাজ আদেশই এক ব্যাধ সোনার রাজহংস- 

রূগী স্থুমুখ বোধিসত্বকে পাশবদ্ধ করিয়া! রাজার নিকট লইয় 
গেল। রাজ! তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা! করিয়৷ মধু ও 'ভাজা 
ছোলা পান ও আহার করাইতে লাগিলেন। রাজ-দম্পতি 

তাহার নিকট নানা সং উপদেশ শুনিয়। আনন্দিত হইলেন 1 
এই কাহিনী কয়েকটি চিত্রে শিল্পী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 

আর একটি জাতকের (ক্ষাস্তিবাদী ) কাহিনী অতি সুস্পষ্ট 
'ভাবে অঙ্কিত .আছে। পুৰ এক জন্মে বোধিসত্ব ব্রাহ্মণ বংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়। নান! বিদ্ভায় পারদণিত। লাভ করেন। 

ব্রহ্মচর্য পালন করিয়। গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেন। কিন্তু 

পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় সকল সম্পত্তি বিতরণ করিয়া তিনি 

সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ও বারাণসীর নিকট সাধন-ভজনে 

রত হন। এক রাত্রিতে বারাণসীর অধিপতি প্রমোদ 

কাননে মধুপান করিয়া নৃত্য উৎসব করিতেছেন । মনত 

অবস্থায় রাজা নিদ্রাদেবীর কবলে পড়িলেন। গান-বাজন। 

হইল। নর্তকীগণ উগ্ভান-ভ্রমণে বাহির হইলেন। 

তাহারা সন্গ্যাসীর নিকট আসিয়৷ তাহার মধুর বচন শুনিয়া! 
তম্ময় হইয়া গেলেন। নিদ্রা-ভঙ্গের পর রাজা কাহাকেও 

দেখিতে ন৷ পাইয়া তরবারিহস্তে আনন্দদায়িনীদের খু'জিতে 
বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন এক নবীন 

লঙ্ন্যাসীর কাছে যুবতী নর্তকীরদল সানন্দচিত্তে তাহার 
কথামৃত পান করিতেছেন। দেখিয়াই রাজ! কুপিত হইলেন । 



১৪৩ অজস্ত। 

কি উপদেশ দিতেছেন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বলিজ্লন, *তিতিক্ষা” । রাজ আদেশ করিলেন, উপদেশ দিতে 

পারি না। সাধু আপন মনে উপদেশ দিয়। চলিলেন। রাজার 

'আদেশে 'কণ্টকাঘাতে সাধুর শরীর জর্জরিত করা হইল ; তাহার 
হাত, পাঃ নাক ক্রমে কাটিয়া ফেলা হইল, তথাপি সাধু উপদেশ 
প্রদান হইতে বিরত হইলেন না । 

এই গুহায় কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনার চিত্র অতি 

'মনোরম ও চিত্তাকর্ষক । যেমন--এক স্থানে থামের আড়ালে 

একটি যুবতী মেয়ে টাড়াইয়া আছে, তাহার পার্থে এক বৃদ্ধের 
চিত্র। এই চিত্রের প্রতিচ্ছবি বনু স্থানে দেখা যায়। এ 
গুহাতেও এক বিদেশীর ছবি অঙ্কিত আছে। সামনের বারান্দায় 

ছাদের তলদেশে পায়ে নীল রঙের উপর সাদ। ডোরা-কাটা 
মোজা পরিহিত এবং মাথায় টুপি-পর এক ব্যক্তির চিত্র যেমন 
-অভিনব, তেমনি রহস্তযাবৃত । 

এই গুহায় আছে জননীর কোলে সন্তানের যুত্তি। প্রাচ্যে 
ও পাশ্চান্তে এই মাতৃমুত্তিগুলি অতিশয় চিন্তাকর্ক। যুগে 
ষুগে ন্যাডোনা', “মেরী কোলে যীশু” গণেশজননী* মৃত্তি 
'জীবস্ত হইয়৷ থাকিবে ।* এক স্থানে আবার চারিহস্তবিশিষ্ট লাল 
রঙের গণেশের মৃত্তি অঙ্কিত আছে। 

আর একটি চিত্রে একটি তরুণী, বোধ হয় নর্তকী, মাটিতে 
উবৃড় হইয়। পড়িয়া আছে, তাহার সমস্ত শরীর বেতস-লতার 
মত দোদুল্যদান_-আঙ্গুলের ডগাগ্চলিতেও যেন কম্পনের 
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ভাব সুস্পষ্ট। সামনে উনুক্ত কূপাণ হস্তে এক নরপত্তি 

দগ্ডায়মান। কোন্ অপরাধে এমন কোমল অঙ্গে অশ্ত্রাঘাত 

করিতে উদ্যত তাহা রহম্তাবৃত। কিন্তু চিত্রে নর্তকীর স্থকোমল 

নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেমন ভয়ের লক্ষণ তেমনি ক্ষমা-ভিক্ষার 

ভঙ্গীও নুষ্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে। রাজার উপর অঙ্গ নষ্ট 
হইয়াছে, তাই তাহার মুখের ভঙ্গী দেখা যায় না। 
অজন্তার চিত্রে রমণীর পোষাক ও অলঙ্কার হইতে সহজে 
চিনিয়া লওয়! যায়-_রাণী, বাজকন্া, নর্তকী বা সন্ত্াস্ত 

মহিলাকে । 

গুরুদাস সরকার মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, “অজস্তার 

চিত্রমালায় উচ্চশ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের দেহের উপরার্ধ 
অনাবৃত। এই শ্রেনীর স্তীমূর্তিগুলি যেন নগ্র বলিয়া মনে হয়। 

, ঢাকাই মসলিনের মত সুক্ষম কাপড় এ অঞ্চলে তখন কোথাও 

প্রস্তুত হইত কি-ন! জানি না, তবে রাঞ্জরাজড়ারা যে এইরূপ 
কাপড়ই পরিধান করিতেন ভাহা শিল্পী উরুর উপর কোথাও 
সামান্য শ্বেত রঙের আভাস দিয়া, কোথাও বা সামান্য 

লাইনের দ্বারা পাড়ের আভাস দিয়া বুঝাইয়! দিয়াছেন। 
গিবনের ইতিহাস গ্রন্থে ভাবতজাত স্বচ্ছ বন্ত্রে আবৃত রোমক 

রমণীদিগের উল্লেখ আছে। দাসী কঞ্চুকিনীরা ডোরাকাটা 
কাপড় পরিত-_যেমন, পিঙ্গাপুর অঞ্চলের স্ত্রীলোকের! “সারঙ্গ” 

পরিধান করিয়া থাকে |” 

এই গুহাতে মনোহর প্রস্তরের ছোট বড় যক্ষিনী 



১৪৫ অঙস্তা 

রমণীয় মৃন্তি খোদিত আছে। তাহার মধো কুবেরের যুস্তির 
গঠন গ্রন্দর, চোখের টান যেমন আয়ত তেমনই ভাবব্যঞ্জক ৷ 

ভিতরের গর্ভগৃহে বড় বড় ধর্মচত্রমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি 
খোদিত আছে। প্রায় সব মূর্তি পন্মাসন ভক্ষিতে উপঝিষ্ট, মৃন্তির 
নিষ্নভাগে ভক্ত, উপাসক, উপাসিকা, দানপতি ও দীনপত্বীর 

মূর্তি খোদিত আছে। গুহার প্রবেশ-দ্বারের ছুই পার্থ ছুইটি 

মিথুনমুর্তি দেখা যায়। 

৩ নং গুহা-- এই গুহাটি ছোট, হ স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য 

তেমন কিছু নাই। কেবল ইন্দ্রের একটি মুর্তি দর্শকের দৃষ্টি 

আকর্ষণ করে। ইহা! একটি অসম্পূর্ণ বিহার । 
৪ নং গুহা_-এই গুহাটিও একটি বিহার, ইহ]! অজন্তার 

বিহারগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়। ইহার দ্বার-দেশ মনোরম 

স্থাপত্য ও ভাকঙ্কর্ষে পরিশোভিত । দ্বারের বহির্ভাগ নানা 

কারুকার্য্যমণ্ডিত এবং তাহার ছুই পার্থে প্রমাণ-আকারের ছুইটি 

দ্বারপালের মুক্তি খোদিত আছে। এই ছ্বারদেশে একটি রমণীর 

যুদ্তি পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া নির্্দিত। রমণীর এক পা৷ এক 
গাছের গুড়ি স্পর্শ করিয়া আছে। গুরুদাস সরকার মহাশয় 

লিখিয়াছেন যে, এজাতীয় পরিকল্পনার মুক্তি উ্ভিষ্যায় পাওয়া 

গিয়াছে (মন্দিরের কথা, ৩য় খণ্ড); গুহার বারান্দার মোটা 

থামগুলি অনাড়ম্বরশীল, কোনপ্রকার কারুকাধমণ্ডিত নহে, 

তথাপি অতি মনোহর | থামের মাথল! সিংহাকৃতি জ্বর যৃত্তির 
মুখছ্বার অলঙ্কৃত। স্বজ্বারমের মধ্যে পনর ফিট উচ্চ পদ্সপাণি 
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বোধিসত্বের বৃদ্ধমূণ্তি স্থাপিত । তাহার ছুই পার্থে ১ ফিট 
উচ্চ ছুইটি দগ্ডায়মান মৃত্তি, একটির হাতে পদ্ম, অপরটির হাতে 
চামর। তাহ! ব্যতীত ৮” হইতে ১২” ফিট উচ্চ কয়েকটি 

মুন্তি পর্বতের গাত্রে খোদাই করা আছে। ' দেওয়ালে 
ছুইটি গণমূর্তি দেখা যায়, একটি বীণ| ও অপরটি ঘণ্টা 
বাজাইতেছে। এই বিরাট গিরিগুহার দালানটি শত শত 
ভিক্ষু ও শ্রমণের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রধধনি, ও হস্তস্থিত ঘণ্টার 
নিনাদ মুখরিত করিত । 

এই বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে এক পাশ্চাত্য এঁতিহাসিক 
লিখিয়াছেন-_ 
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এখানের এক চিত্রে কতকগুলি মৃত্তি সাদ রঙের উপর ইটের 
মতন লাল রঙের রেখার ছায়াতে অঙ্কিত হইয়া অভিনব 
রূপ ও রং-ফলানর কৌশল স্যষ্টি করিয়াছে । মধ্য-দালানের 
পাশ্বের আটটি কক্ষে আট প্রকার অনিষ্টের প্রতীক-_বন্ত হস্তী, 

সিংহ, সর্প, শৃঙ্খলাবদ্ধ চোরং জলমগ্ন মানব ও রাক্ষসের মূর্তি 
প্রাচীর গাত্রে খোদিত আছে। এই দালানটি চতুষ্ষোণ-বিশিষ্ট, 
আয়তন ৮৭১৮৭ | ইহার স্তম্তগচলির গঠন সরল কিন্ত 
স্তস্তের উপরের সর্দালের কারুকার্ধ্য চিত্তাকর্ষক । 

৫ নং গুহা ইহা একটি ছোট গুহা, ইহার কোন বৈশিষ্ট্য 

গাই। কয়েকটি অসম্পূর্ণ মিথুন-মূর্তি প্রাচীর গ্রাত্রে খোদিত 
আছে মাত্র । 

৬ নংগুহ]ু-গুহাটি দ্বিতল। অজজ্তার সকল গুহাগুলির 
মধ্যে ইহাতে সর্বাধিক সংখ্যক বুদ্ধমর্তি খোদিত আছে। 
এই চৈত্যের মধ্যে অতি মনোরম এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। 

তাহার সম্মুখে ছুইটি কৃষ্ণসার। প্রবেশঘ্বারের সর্দালের 
উপর এক বৃহৎ হস্তিমুত্তি। বাহিরের বারান্দায় একটি 
কুলঙ্গীতে অতি শ্ুন্দর এক বুদ্ধমূর্তি আছে। মূর্তির ভঙ্গী, 
চন্ষুর অভিব্যক্তি এবং খোদন-রীতি বুদ্ধদেবের বড় 
'অপেক্ষা শিল্পগৌরবে কোন অংশে ন্যুন নহে। 
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অজস্তার বত্রিশটি গুহার মধ্যে এই গুহাটিই €কেবল 
মাত্র দ্বিতল | সে যুগের আবাস-গৃহেরই পরিকল্পনায় 
পর্বতের অভ্যান্তরেই নিম্মিত | 

৭ নং গুহা--ইহাও একটি চৈত্যবিশেষ॥ এখানে মধ্যস্থলে 
অসমান আকার চার দেওয়াল-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ কক্ষ। 
তাহার পেছনের দেওয়ালে সিংহাসনের উপর দশফিট উচ্চ 
বৃদ্ধমূর্তি। সিংহাসনটি খুব নীচু, তাহার তলে ছুই পার্শে 
ছুইটি সিংহ, মধ্যে ছোট ধর্মচক্র, তাহার ছুই পারে 
সশূঙ্গ ছুইটি হরিণ মুখোমুখী হইয়া দীড়াইয়া আছে! ুদ্ধ 
ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট দক্ষিণ হৃস্ত অভয়-মুদ্রায় ঈষৎ 

উত্তোলিত এবং বাম হস্তের দ্বারা গ্রাত্রাবরণ স্পর্শ করিয়। 
আছেন। শিল্পির অপূর্ব দক্ষতা লোচনে প্রকাশ পাইতেছে । 
এই গুহার অভ্যন্তরে আরও কয়েকটি উপবিষ্ট ও দপ্ডায়মান্ 
বু্মূর্তি আছে। এক স্থানে পদ্মাসনে একটি বুদ্ধমুক্তি 
খোদিত আছে। অপর দিকের প্রাচীরগ্রাত্রে প্রায় ১০৮টি 
ধ্যানী ৰুদ্ধমূর্তি। এ যেন বুদ্ধময় জগৎ ! 

»৮নং গুহা-এই গুহাটী অজন্ত। ,গুহাবলীর মধ্যে সব' 
চেয়ে পুরাতন বলিয়! মনে হয়। ইহার সম্মখের অংশটি 
ধ্বসিয়। পড়িয়াছে। ইহার স্থাপত্য-গৌরব অতি অন্ন। 
এই গুহার মধ্যে বর্তমানে ইলেকটিক 'ডাইনামো” বসান, 
আছে। গুহাটি দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিম্মিত হইয়া! থাকিবে। 

৯ নং গুহা__ইহাও একটি চৈত্যগুহা। ' খুষ্টীয় প্রথম 
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শতাব্দীতে নিম্মিত হইয়া থাকিবে । ইহার দেওয়াল ও থামগুলি 

সরলভাৰে শৈলবপু কাটিয়া মন্থণ কর! হইয়াছে। তাহাদের 
উপর *পাতলা আস্তর বা রং দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল । 

এই দাঁলানটির মধ্যে বিশটি মোটা মোটা স্তন্ত আছে। স্থানটি 

যেমন প্রসস্ত তেমনই গান্তীধ্যপূর্ণ। এখানে প্রাচীন যুগের একটি 
লিপি খোদিত আছে। ছাদতলে নানাপ্রকার লতাপাত। অস্কিত। 

ইভাদের নকাশী ও চিত্ররেখা যেমন সুক্ষ তেমনই মনোরম। 
অজস্তার চিত্রশিল্পীগণ রমণীর চিত্র-অস্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

কত যন্ত করিয়া এরা এক একটি রমণীর মুখ শ্রীমণ্তিত করিত। 

শ্রদ্ধা! ছিল তাহাদের প্রধান উপকরণ। নারীর মুখ-ভঙ্গী, মাথার 

;কশ-বন্ধন। চোখের চাহণী, প্রসাধন-বৈশিষ্টয, টুল বাঁধার রীতি 

ধুব মনোনিবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলে তবে তাহা আয়ত্ত 

করা সম্ভবপর হয়। অজন্তা-শিল্পলীরা ছিলেন নারী-সৌন্দয্যের 

উপাসক। বাম দিকের শৈল-প্রাচীরে ছয়টি বুদ্ধমুর্তি অঞ্থিত। 

পশ্চাতের দেওয়ালে এক বড় বৃদ্ধমুন্তি খোদিত। চিত্রে বুদ্ধ শিশ্য- 

নগডুলীকে ধর্্নবাণী শুনাইতেছেন। এক স্থানে পদ্মাসনে একটি 

দ্ধমূণ্তি। মাথার উপর মুক্তার রজ্জৃতে একটি ছাতা 
ঝুলিতেছে। মাথার পিছনে অপূর্ব স্বগীয় জ্যোতির ছটা 

প্রকাশিত হইতেছে । 

১০ নং গুহা_-এই গুহাটিও টচত্য-বিশেষ। অজস্তার 

সচত্যগুলির মধ্যে ইহা সব-চেয়ে আয়তনে বড়; খোড়ার 
ধুরের আকৃতিতে গঠিত । অভ্যন্তরে উচ্চ ছাদ। মোটা ৩৮টি 
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আটপলে স্তৃম্ত সারি সারি ৮ফিট অন্তর অবস্থিত। ইহার 
মাথার ও পাড়ের নকসা ও কারুকার্য চিত্তাকর্ষক, « স্তস্ত- 
শ্রেণীর শেষ ভাগে ত্রকটি বৃহৎ স্তুপ। তাহার গাত্রে বুদ্ধের, 
মূর্তি। স্তস্তশ্রেণী ও পর্ববত-প্রাচীর-গ্রাত্রের মধ্যে 'তিন হস্ত 
প্রশস্ত প্রদক্ষিণ-পথ। বড় খিলানের ডান দিকে একটি 

লিপি খোদিত আছে। তাহার অক্ষরগুলি মৌর্ধ্যযুগের 
বলিয়া অনেকের ধারণা । অনুমান করা যায় যে এই গুহা 

ুষ্টপূর্ব দেড়শতকে নির্মিত। কিন্তু গুরুদাস সরকার 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে “১০ নং গুহায় গৌরাকৃতি খিলানে 

একটি দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপি আছে। ইহা হইতে নিজাম 
রাজ্যের পুরাতত্ব-বিভাগের সব্ববাধ্যক্ষ মিঃ ইয়াজ-দানি অনুমান 
করিয়াছেন যে গ্রহাস্থ প্রাচীন চিত্রাবলীও এই লিপির 
সমসাময়িক”_ _অজন্তার চিঠি । 

এই গুহাটিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অঙ্কিত অনেক ভাল, 

ভাল প্রাচীরচিত্র আছে। তাহার মধ্যে ছ-দস্ত জাতকের, 

কাহিনীর চিত্র উৎকৃষ্ট। প্রবেশপথের ডানদিকের প্রাচীরে 

এই চিত্রগুলি অঙ্কিত। পুর্ববজন্মে ৰোধিসত্ব শ্বেতহস্তি- 

রাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভ্রিভুবন বিচরণ করিতেন। 

তাহার ছয়টি দস্ত ছিল, ছয়টি দন্ত হইতে ছয় রকম আলোক- 
রশ্মি নির্গত হইত। সেই জন্য এই হস্তী “ড়দত্ত' নামে 
পরিচিত। 

অন্য এক দেওয়ালে কবরীবন্ধনরতা এক নারীর চিন্র 
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অতি মনোরম ও নবপরিকল্পনায় অহ্থিত। চিত্র রমণীদের কেশ- 

বিন্যামের নকস! যেমন নব নব পরিকল্পনার তেমনই কেশ- 

গ্রসাধনের * কবরীবন্ধনের নানা রকম পদ্ধতিও প্রকাশ 

করে। 

১১ নং গুহা-_এই গুহাটি বিহার জাতীয়, সম্মুখের 
বারান্দাটি দ্বিতল । ইহার ছাদতলে অনেকগুলি চিত্র অস্কিত। 

গুহার বামদিকের প্রাচীর-গাত্রে একটি বুদ্ধমুর্ত অস্কিত। 
তাহারই বামে দেওয়ালের উপর মনোহারিণী নারীমূর্তি 

ও বহু লতাপুষ্পাদির চিত্র অজস্তার গুহার চিত্রশিল্পীদের 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে । এখানে ডোরাকাটা কাপড় পরা 

এক পরম] স্থন্দরীর চিত্র অস্কিত। অন্তান্ত গুহার ন্যায় 

ইহারও মধ্যে একটি বুদ্ধমূত্তি বিরাজ করিতেছে । মৃত্তি 
ধর্মচক্র-মুদ্রায় অঙ্কিত। এই গুহাটি এক সময় ভাণ্ডার রূপে 

ব্যবহৃত হইত। 
১২ নং গুহাঁ_এই গুহাটিও বিহারবিশেষ। তাহাতে 

ছোট ছোট বারটি কক্ষ আছে, প্রত্যেকটি কক্ষের দ্বারের উপর 
কারুকার্য দেখ! যায়। কহাতে কোন লেপাচিত্র অস্কিত নাই । 

১৩ নং গুহা--ইহা একটি ছোট বিহার। অভ্যন্তরে গুটি 
কতক থাম ও শ্রমণদের বাসের কক্ষ আছে। কোন প্রকার 

কারুকার্য বা চিত্র ইহাতে নাই। 
১৪ নং গুহা ইহার বিশেষত্ব কিছুই নাই। 

১৫ নং_ গুহা এই গুহাটি নাতিদীর্ঘ। এখানে 
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অনেকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মুত্তি খোদিত আছে ।, ঘরের 

তুই পার্থে মকরারট। গঙ্গ ও কচ্ছপারূঢ। যমুনার মুন্তি। . সম্ভবতঃ 
ইহা! গুপ্তযুগে নির্মিত হইয়াছিল । গুহার অভ্যন্তরে সিংহাসনে 
উপবিষ্ট দশ ফিট উচ্চ বৃদ্ধমু্তি। স্তম্ত-শীর্ষে 4কীন্তিমুখ” 
ও “গণমৃত্তি” | 

ইহার প্রাচীরগাত্রে নান! বর্ণের সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি 

চিত্র অঙ্কিত আছে। প্রাচীন যুগের গরুর গাড়ীর চিত্র ও মাথায় 
সাদ পাগড়ী-ববাধা এক কবিরাজ, কোন মহিলার চিকিৎস। 

করিতেছেন, এই চিত্র স্ল দর্শকের দৃষ্টি আকষণ করে। 
১৬ নং গুহা-ইহা একটি বৃহৎ সমচতুক্ষোণ দীলান, 

চারি সারিতে দশ ফিট অন্তর বিশটি থাম। থামের মাথ| ও 

পাড়ের তলায় কীচকের মস্তক । স্তত্তগাত্রের কারুকার্ধ সুন্দর 

ও সুঙ্্। থামগুলি ঘিরিয়। চারিদিকে প্রদক্ষিণ-পথ অবস্থিত । 

দালানের এক প্রান্তে ভূমিম্পর্শ-ুদ্রায় আসীন বৃদ্ধের এক 
বিরাট ধ্যনমূর্তি? গুহার প্রাচার ও ছাদনলে অতি মনোরম 

সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়া বিরাট দালানটির সৌন্দর্য্য 
ও গাম্তীধ্য বদ্ধিত করিয়াছে। স্তস্তগাত্রেও চিত্র অস্কিত 

আছে। | 
এখানে একটি আসন্ন মৃত্যু শয্যায় শায়িত রাজকুমারীর 

চিত্র যেমন হাদয়-বিদারক তেমনই শিক্প-নিপুণতায় অপূর্বর্ব। 
মিঃ গ্রিফিথ সাহেব বলেন--“11)2 51016150065 ০০0] 

18৬০ 000 02062] 019/105 210 ৬ 217119185 02691 
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মবুণোন্থুখী রাজকুমাবী অর্ধ উন্মীলিত নেত্রে ঘাড় 
লট্টকান অবস্থায় শয্যার উপর অসাড় দেহ এলাইয়া 
দিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে এক পরিচারিকা তাহার অবনমিত 

মস্তক ধরিয়া ৰসিয়া আছে। আর এক রমণীতাহার চক্ষু 

আশঙ্কায় বিস্ষারিত করিয়া মুমূধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন 
এবং তাহার বাম হস্ত নাড়ী পরীক্ষার অভিপ্রায়ে যেন ধরিয়া 
আছেন। কি আবেগপূর্ণ সেই মহিলার দৃষ্টি। যে কোন 
সুহুত্তে প্রাণত্যাগ করিবে সেই আশঙ্কায় তিনি প্রতিক্ষণ 
অপেক্ষা করিতেছেন । পশ্চাৎভাগে আর একটি পরিচারিক! 

ব্জন হস্তে সাগ্রহে দণ্ডায়মান । বাম পার্শে ছুইটি পুরুষ 

দণ্ডায়মান, তাহাদের মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া । নিম্নভাগে 

কয়েকটি আত্মীয় ও আতীয়া শোকে মুহামান। এক রমণী 

নিজ ৰান্ছ মধ্যে মুখমণ্ডল রাখিয়া রোরুগ্ঠমানা। কি করুণ 

শ্য এই চিত্রে শিল্পী তুলির আচড়ে ফুটাইয়াছেন! তাহা 

দেখিলে পাষাণ-হুদয়ও বিগলিত হয । 

ছাদতলে মুরগীর মতন এক দ্বিপদ পক্ষী এবং নানাপ্রকার 
জীবজন্তর চিত্র আছে। মকর-মুখ নৌকা, অনস্তনাগ প্রভৃতির 
চিত্রগুলি নব পরিকল্পনায় অস্কিত। | 

শিশু ও জননীর চিত্রটি বিশ্বের মাতৃন্নেহ-ব্যঞ্জক চিত্রের 
মধ্যে শ্রেষ্টস্থান অধিকার করে। এই দৃশ্টের এক দম্পতির 
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চিত্রে চিত্তাকর্ষক কি সুন্দর ভঙ্গী! অপূর্ব ভাবব্যঞ্জক! | 
এই গুহার বিখ্যাত চিত্র বুদ্ধ ও স্থজাতার। বৃদ্ধ তপস্যায় 

রত, তাহার দেহ অস্থিচন্মসার হইয়াছে। গ্রাম্য বালিকাটি 

তাহাকে পরমান্ন নিবেদন করিতেছেন। অজন্তার এই অজ্ঞাত 
শিল্পীর অমর চিত্র বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়কেও অনুপ্রেরণা দিয়াছে। . অবনীন্দ্রনাথের 
অস্থিত বুদ্ধ ও সুজাতার চিত্রটিও চির আদৃত হইয়া থাকিবে 
এবং যুগে যুগে বৃদ্ধের মহিমা! ঘোষণা! করিবে। এ গুহার 

মধ্যে মায়া-দেবীর স্বপ্নের চিত্রও মনোরম । 

১৬ নং গুহায় বাক্যাটক বংশের এক রাজার একখানি 

শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । গুহার সম্মুখে নদীগর্ভ 
হইতে পোজ! খাড়াই ভাবে পাহাড় কাটিয়। এক প্রস্ত সিড়ি 

উপর পর্যস্ত আসিয়াছে ; এই সিড়ি নদী হইতে জল আনিবার 

জন্য নিশ্চয় প্রস্তুত হইয়াছিল । ইহার খাড়াই প্রায় শতফিট 

হইবে। নদী তীরের রাস্তা হইতে উঠিয়া গুহায় প্রবেশ 
করিবার ইহাই একমাত্র পথ। ইহারই সন্মুখে জলপ্রপাত 
অবস্থিত। 

বুদ্ধের সংসার ত্যাগের পুর্বে রথে করিয়া' হার নগর- 

ভ্রমণ, ব্যধি-জরা-মৃত্যু ও দারিদ্র্যের দৃশ্য দর্শনে চিত্তে 

,বৈরাগ্যের ভাব উদয়ের চিত্র চিত্তাকর্ষক । 
.. ১৭ নং গুহা ইহা একটি বড় গুহা। প্রাচীর ও 

ছাদতলের বিভিন্ন অংশ নানা চিত্রে শোভিত। এত অধিক 
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চিত্র আর কোন গুহায় নাই। অগ্গরাগুলির চিত্র বিভিন্ন, 
অবলম্বনে অস্কিত। 

গুহার মধ্যভাগে চতুৃক্ষোণ বড় দালান এবং তাহার ছুই 
দিকে ছুইটি প্রশস্ত সংলগ্ন কক্ষ । দালামের প্রান্তে বার ফট-উচ্চ 
ভূমি-স্পর্শ-ুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূত্তি বিরাজমান। এই গুহাটি 
অধুনা “রাশিচক্র গুহা” নামে পরিচিত। কারণ ইহার 
বারান্দার ছাদতলে একটি প্রকাণ্ড “রাশিচক্র হুনিপুণ 
হাতে অস্কিত আছে। দ্বাদশ রাশির প্রতীক মৃত্তিগুলি 
অতি স্পষ্ট ও সুন্দরভাৰে চিত্রিত। 

গুহার পূর্বব-প্রাচীর-গাত্রে অঞ্কিত অশোক-নন্দনী 
রাজকুমারী ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিতার বোধিদ্রমসহ সিংহল যাত্রার 

বৃহৎ চিত্র অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও মনোরম । চিত্রটি হুসংস্কত 
ও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। কলিঙ্গ আক্রমণের সময় 

»*একদল নারীযোদ্ধার রণসজ্জার দৃশ্যটি যেমন বীরত্ব-ব্যঞ্জক 
তেমই সমুজ্জল। প্রবেশ ছ্বারের দেয়ালের উপরিভাগের উড়- 

পটীতে আটটা বৃদ্ধমূর্তি অস্কিত। দ্বারের ডানদিকে শ্যামল 
ক্ষেত্র, নদী, পর্বত ও বনম্পতিপূর্ণ একটি অতি মনোহর 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র'অস্কিত আছে। 

বারান্দার দেওয়ালে দ্লাড়ান এক নারীমৃত্তি, মুরগী ও 

ভেড়ার লড়াই, রাজা ও রাণীর হাস্তকৌতুক, নটাদের, নৃত্য 

রমলীগণের প্রনাধন, মুপুর পায়ে নর্ভকীগণ, নীলাম্বরী সাড়ি 

পর! একটি অপর্র্ব সুন্দরী রমণীর চিত্রগুলি শিল্প-কলার শ্রেষ্ঠ 
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'নিদর্শন। তবে এই ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত পয়বর্তা যুগের বলিয়া 
অনুমান হয় | | 

প্রাচীন ধারার চিত্রগুলি বিভিন্ন জাতকের কাহিনী 

অবলম্বনে অঙ্কিত। বৃদ্ধদেবের জীবন লীলার চিত্রগুলি কেবল 
চিত্র-এশ্বধ্য-বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত নহে, সমস্তই লোকশিক্ষার 

জন্যই অস্কিত হইয়াছিল । ১৭ নং গুহার নিন্মাণ কাল চতুর্থ 

শতাব্দী বলিয়। নিদ্ধারিত | 

১৮ নং গুহা__-এই গুহাটির ছারমগ্ডুল কেবল কারুকার্য 

মগ্ডিত, উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই । 

১৯ নং গুহা ইহা একটি বৃহৎ চৈত্যগুহা, অজস্তার 

গুহাগুলির মধ্যে খোদাই ভাক্কধ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই 

চৈত্যের স্থাপত্য ও নকান্ির অন্তকরণে, কলিকাতার কলেজ 

স্কোয়ার (গোলদিঘির ) পুর্বে ধম্মরাজিকা বিহার নিশ্মিত 

হইয়াছে । ১৯২২ খুষ্টাকে সিংহলবাসী পুজ্যপাদ অনাগরি ক 

ধন্মপাল মহাশয়ের উদ্ভোগে এই বিহার স্থাপিত হয়। স্থপতি- 

বিশারদ মনমোহন গাঙ্গীলী মহাশয়ের তত্বাবধানে গঠিত হয় । 
লেখকেরও নিম্মাণ পরিদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল 1 

১৯ নং গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত, অভগ্ন ও সুরক্ষিত 
অবস্থায় এখনও বর্তমান। পাশ্চান্ত্য এক পণ্ডিত বলেন-__ 

[6:15 0176 01 0136 70030 06116506 51920117)6175 ০: 

[33001)156 (01)51059) 210 118 ]0019. 1015 8. £090৫ 

23210101001 2 07918. 10115 70116 11) 500106. 



১৫৭ অজন্তা 

ঞ্কহাটির সম্মুখভাগ দ্বিতল । অভ্যন্তরে আঠারটি মোটা স্তস্ত 
খোদিত হইয়াছে। প্রতি স্তস্তের মাথায় আম্্র ও দ্রাক্ষাফল- 
গুচ্ছমণ্ডিত ; কয়েকটি কুলঙ্গী বর্তমান, তাহার মধ্যে নান৷ মুদ্রায় 

যোগাসনে-বস! বুদ্ধমত্তি খোদিত! তাহার উপর পাচ ফিট 
মোটা কারুকার্যযমণ্তিত পাড় অবস্থিত। ত'হার উপর হইতে 
গৌরাকৃতি খিলান পাহাড় কাটিয়া নিন্মিত। মানবের পঞ্জরের 

তায় বিমগ্ুলি কর্তিত হইয়াছে । 
গুহার প্রান্তভাগে ত্রিশ ফিট উচ্চ এক-শিলার গঠিত, 

“গোবা' স্থাপিত। তাহার স্ম্মুখভাগে দশ ফিট উচ্চ, দণ্ডায়মান 

এক বুদ্ধমূত্তি খোদিত। “ডগোবার' শিরোপরি তিন থাক ছত্র 
অবৰস্থিত। ডগোবা সিহলি শব, অর্থ ধাতৃগঞ্ড € সেখানে 

পূজনীয় ব্যক্তির পবিত্র অস্থি সংরক্ষিত তয় ) "ডগোবা” বৌদ্ধ- 

. স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন । 

গুহার বহির্দেশে ডান দ্রিকে একটি বড় দণ্ডায়মান বুদ্ধ-মুন্তি' 

খোদিত আছে। এই মুন্তি যবদ্বাপের বুদ্ধমৃন্তির অন্ধুরূপ।' 

এই গুহার মধ্যে চক্রাকার এক বৃত্তের মধ্যে নানা দেবদেব'র 

মৃত্তি খোদিত আছে সেগুলি গুপ্তযুগের শিল্প-ধারার প্রকৃষ্ট 
পরিণতির এক উদাহরণ। দ্বারের ছুই পার্শে প্রমাণ আকারের 

ছুইটি দ্বারপালের মৃন্তি খোদিত আছে। উপরের কুলঙ্গীতে 

কুবেরের মুন্তি। 
২০ নং গুহা__এই বিহার-গুহাটি চিত্তাকৰক ও নানা' 

ভাস্বর্ধযপূর্ণ । 'ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের বৃহৎ মৃদ্তি স্থাপিত। 



তিন বৌদ্ধস্থান ১৫৮ 

দেওয়ালে সারিসারি অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি বিরাজ করিতেছে। 
রাজা ও রাণীর প্রেমালিঙ্গন, নাগ ও নাগিনীর একত্র বিস্থার, 
অগ্সরার নৃত্য চিত্রগ্চলির সৌন্দর্য্য, শিল্পীর রসম্থর্টির এবং 
নিপৃনতার পরিচায়ক । একটি চিত্রে জননী স্ম্তান্সহ বুদ্ধ- 
দেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে যাইতেছেন। ইহাদের চোখ ও 

সুখের ভাব, পরিকল্পনা, গঠনশকৌশল অতি হুন্দর। নারি নারি 
অপ্সরা-মূর্তি অতি কৌশলে খোদিত হইয়াছে । 

২১ নং গুহা__ইহা একটি বৃহৎ বৌদ্ধ-মঠ, অভ্যন্তরে বড় 
একটি দালান ও সম্মুখে দ্বারমগ্প। ৪ ফিট ব্যাসের মোটা 
'মোটা স্তস্তগুলি ছাদের ভার বহন করিতেছে । এই প্রধান 
দালানের সহিত ছয়টি বিশ্রাম-কক্ষ, প্রত্যেকটির সহিত এক 
একটি পার্্-কক্ষ যুক্ত থাকাতে অজস্তা-স্থাপত্যে এক নূতন বৈশিষ্ট্য 
আনয়ন করিয়াছে । গুহার ভিতরে মধ্যস্থলে বার ফিট উচ্চ 

কমললোচন বৃদ্ধমূর্তি স্থাপিত। বামদিকের এক প্রকোষ্টে 
নাগরাজের চিত্রও চিন্তাকক। 

২২ নং গুহা _ইহা! একটি ছোট বিহারজাতীয় গুহা । ইহার 

লগ্ন চারিটি অসম্পূর্ণ কক্ষ। গুহার উপরিভাগে রংকরা 
ভাক্ষর্ধ্যের নিদর্শনগুলি চিত্তাকর্ষক । লালরেখার টানের সহিত 
শ্বেতর্ণের সমাবেশ অতি মনোরম । একস্থানে বুদ্ধের কমনীয় 

মুর্তি এবং ছুই পার্থে ব্যঞ্জনধারিণী মহিলাঘয়ের চিত্র অতি 
স্নিগুণ হস্তে অস্কিত। কক্ষের মধ্যস্থলে পাচ ফিট উচ্চ এক 
বুদ্ধমূণ্ডি যাহার চরণদ্ধয় প্রক্ষ/টিত পদ্মের উপর রক্ষিত। 



৯৫৯ অজস্তা 

বুদ্ধের..ডানদিকে পদ্মপাণি ও বামে এক উপামিকার মূর্তি 
খোদিত। 

২৩ নং গুহা_ইহা একটি বিহার, এই বিহার-গুহাটি 
“পল্স গুহা? নামে পরিচিত। মনে হয় এক মত্ত হস্তী এই 

গুহাটিকে শুণ্ডে করিয়া লইয়া যাইতেছে। মধ্যের থামগুলি 

(বেশ মোট। এবং কারুকার্য্য-মণ্ডিত। 

গুহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বৃত্তাকারে পরিকল্িত গঞ্ুপুষ্গ 
এবং বৃত্তমধ্যে সস্থাপিত ময়ূর ও মকরমূর্তি অতি মনোরম। 
বারান্দার প্রাচীর-গাত্রে এখনও কয়েকটি চিত্র দেখা যায়, 

তাহার মধ্যে রাজা ও রাণীর বাক্যালাপ এবং চামরধারিণী 

পরিচারিকাগণের চিত্র উল্লেখযোগ্য | বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 

গুহাটি খুষ্থীয় ৫ম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল । 

২৪ নং গুহা-ইহা! একটি অসম্পূর্ণ গুহা। ভিতরে 

কোন কারুকার্য বা চিত্র নাই। বাহিরের প্রাচীরের উপর 

মিথুন মূর্তি, উড্ডীয়মান অপ্সরা, মকরবাহিনী গঙ্গা! প্রভৃতি 

খোদিত আছে। 

২৫ নং গুহা__ইহা বৃহৎ আয়তনেয় একটি বিহার। সম্মুখের 
প্রবেশ-দ্বারে খুব কারুকাধ্য করা আছে বটে, কিন্তু ভিতর 

অন্ধকার, আলোক-প্রবেশের পথ অতি সংকীর্ণ। অভ্যন্তরে 

পর্ধবত-ছাদের অবলম্বন-স্বরূপ কয়েকটি মোটা মোটা থাম 

অবস্থিত। প্রাচীর-গাত্রে ও ছাদতলে নান! চিত্র অঙ্কিত 

আছে। 



তিন বৌদ্ধস্থান ১৬০. 

উপরাংশের মধ্যস্থলে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপবিষ্ট, ডান ও 
বাম দিকে দুইজন পরিচারিকা দণ্ডায়মান । বৃত্তাকৃতি কতগুলি 

খোদিত নারী -মূর্তি এবং দর্পণ ও ব্যঞ্জন-হস্তে রমণী মুর্তগুলি 
চমকপ্রদ । | 

২৬ নং গুহা-_-এই গুহ! অজন্তায় যে চারিটা বৌদ্ধ এুচত্য 
আছে তাহারই অন্যতম ! চৈত্য মধ্যে উপাসনাগৃহটি ভান্বধ্য ও 

কারুকার্য বিশিষ্ট; ইহার ছাদ অদ্দ-বৃত্তাকৃত, পাহাড়কাটা 

পাথরের বিমগ্জলি যেন মানবের পাঁজরার মতন দেখায়। 

আলোক-প্রনেশের বাতায়ন-মধা দিয় গুহার দালানের, 

প্রতি অশে আলো প্রবেশ করে। ইহার এক প্রধান, 
বৈশিষ্ট্য নানা আকারের: নান! মুদ্রা, নানা ভাবের, 
খোদিত বুদ্ধমূর্তি আছে। ইহার স্থাপত্য-কৌশল ও ভাক্ধ্য 
অতুলনীয় । দালানের মধ্যে এক প্রাচীর-গাত্রে বুদ্ধদেবের' 

মহানির্ববাণের বিরাট দৃশ্য খোদিত আছে। প্রস্রর্টিত পদ্দের -. 
উপর তথাগতের শির স্থাপিত । আজ্ানুলম্বিত বাহু দেহোপরি' 

লন্িত। চরণদ্বয় এবং নখরগুলি শ্রন্দর রূপে খোদিত। বু. 

ভিক্ষু বৃদ্ধকে ঘিরিয়। দাড়াইয়া আছেন, শোকের ছায়া তাহাদের' 
মুখমণ্ডল ম্লান করিয়াছে । পদতলে অনেক ভক্ত নরনারীর' 

মুহামান মূর্তি । অজন্তার শিল্পীগণের এই অপূর্বব স্ৃপ্রি- বুদ্ধের' 
প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। 

এখানে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, গুহাটি 
বুদ্ধভদ্র নামে একটি বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা নির্টদিত হইয়াছিল । 



১৬১ 

দালানের মধ্যে ২১ উচ্চ একটি ধাতুগর্ভ স্থাপিত। 
ইহার উপর সুক্ষ কারুকার্য্য-খচিত। মধ্যস্থলে ১৬ উচ্চ বুদ্ধের 

'দ্তীয়মান সুন্দর সৌম্য মূর্তি। তাহার অঙ্গাবাস বাম স্বন্ধ হইতে 
পায়ের গোড়ালি পধ্যন্ত লম্বিত। ডান স্বন্ধ অনাবৃত । 

ছাদতলে এবং প্পরাচীর-গাত্রে বুদ্ধের-জীবনলীল ও 
'তদানীস্তন সমাজের নান! চিত্রাবলী অঙ্কিত। অসিত মুনির 
'কোষ্টিবিচার সকলেরই দৃষ্টি আকধণ করে। প্রকাশ্য স্থানে উচ্চ 
আসনে মুনিবর উপবিষ্ট, মাথার উপর বিহঙ্গ-পিঞ্জর ও একটি 
বাছ্যন্ত্র বিলহ্বিত। মুনির হাতে এক খণ্ড মোটা কাগজ, 

বামদিকে কপিলাবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও মহিষী উপবিষ্ট ; রাজা 

ছুই করে রাজ-শিশু ধরিয়া মুনির সম্মুখে হস্ত প্রসারিত 
করিয়৷ আছেন। 

চৈত্য-গুহের দক্ষিণ পার্থ জীর্ণ প্রকোষ্ঠে বুদ্ধ মার দ্বার! 
“আক্রান্ত লীলার ও বাম পার্খের ঘরটীর মধ্যে নয়টা অনুচর 

দ্বারা পরিবৃত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির চিত্র বিরাজিত। 

২৭ নং গুহা _ইহা একটি ছোট বিহার, যাহাতে কিছু কিছু 

ভাক্কধ্যের নিদর্শন আছে। গুহার দিকে একটি উপবিষ্ট 

বুদ্ধমুর্ত। স্তম্ত-গাত্রে নীচ হইতে উপর পধ্যস্ত সঙ্গিনীসহ 
উপবিষ্ট নাগরাজ মূর্তি । 

২৮ ও ২৯ নং গুহা-_-এই ছুই গুহায় উল্লেখযোগ্য. কিছুই 
নাই। ইহাদের নিশ্মাণকাল ফাগুসান সাহেব খুষ্টীয় পঞ্চম 

শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট 

১৪ 



উপসংহার 

অজস্তাগুহাগুলি ভাক্কর্ষয, স্থাপত্য ও প্রাচীর চিত্রের জদ্' 

বিখ্যাত । বিশেষতঃ প্রাচীর-চিত্রাবলীই অজস্তার বৈশিষ্ট্য । 

চিত্র-অস্কনের পদ্ধতি যেমন সর্ববা্গীন স্থুন্দর তেমনই রেখা-বিন্তাস 

স্ুদ্মন, রঙের উজ্জ্বলতা ও স্থায়ীত্ব বিষ্ময়কর, রঙের উপাদন' 

সাধারণ, সমস্তই স্থানীয় খনিজ পদার্থ হইতে প্রন্ত্ত। অজস্তার 

ছবিগুলিতে যে সবুজ রঙ দেখা যায় তাহা ও লাল গিরিমাটী রং 

পাহাড়েই পাওয়া যায়। এখনও সবুজ পাথরের ঢেলা! 
অজস্তা অঞ্চলে মিলে । এই সবুজের বর্ণাভাস প্রত্যেক ছবিতেই' 
প্রতিভাত। লাল ও সবুজ মিলাইয়৷ গীতবর্ণ প্রস্তুত কর!, 

হইত। সে যুগে নীল রঙও ভারতে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন; 
হইত। চিত্রের রং স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিবার উপাদান সবই এই. 
দেশে পাওয়! যাইত । বার শত হইতে দেড় সহস্র বংসর 

পৃবেরব অস্কিত ছবিগুলি প্রকৃতির পীড়নে এখন প্লান বা নষ্ট হয়: 
নাই। মনে হয় সগ্ধ অস্কিত। অথচ বৈজ্ঞানিক .প্রথায় প্রস্তুত 
দ্বারা অস্কিত তৈলচিত্রও ছু এক শত বংসরেই বিবর্ণ হইয়া 
যায়। উল্জ্রলতা হারায়। 

অজস্তার শিল্লিগণের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহাদের 

নান! বিষয়ে একই সময়ে চিত্র-অস্কনের পারদশিতা । এদিকে 



১৬৫ তিন বৌদ্বস্থান 

যেমন [ঞ্চলকিতেশ্বরের, বোধিসত্বের, পদ্মপানীর কমনীয় অতুলনীয় 

চিত্র অস্কিত, তেমন অপরদিকে গায়ক, নর্তকী, রাজা-রাণী, 

অপ্লরার চিত্র অঙ্কনে নিপুনতা প্রকাশিত। এক নম্বর গুহার 

নাগ-রাজ ও রাজ্ভীর এক চিত্রে অজস্তার শিল্পীর এই প্রকার 

দক্ষত। প্রকাশ পাইয়াছে। রাণী এমন করুণ দৃষ্টিতে রাজার 

মুখপানে চাহিয়া আছেন যে, আত্মনিবেদনের ভাব যেন উদ্ভাসিত, 

হইয়া প্রেমাম্পদের চরণে ঢালিয়া দিতেছেন। উভয়ের দৃষ্টিতে 

কি গভীর ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি আত্মবিনিময়ের কি 

অপুর্ব ভাব বিচ্ছরিত হইতেছে । এইরূপ শিল্পস্থপ্টি বৌদ্ধ- 

সন্নযাপীদের শিক্ষার ও ত্যাগের প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে। 

শুক্ব-হৃদয় বৌদ্ধ শ্রমণ, ও ভিক্ষুরা এমন সরস চিত্রঅঙ্কনে 

কি অনুপ্রেরণা যোগাইতে পারিতেন যদি না তাহারা 

সত্যের, শিবের, ও স্বন্দরের সন্ধান পাইতেন? প্রকৃতি ও 

"মানবজীবনের সৌন্দর্য্যে তাহারা যুদ্ধ হইতেন, জীবনটাকে 

কেবল মরীচিকা মনে করিয়া জপ, তপ, ধন্ম সাধন 

লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, 

*আজন্তার সময়কার রাস্ত্ীয়ি এন্বধ্যের একটি ক্ষুদ কুঁড়োও 

আজ ভারতের ভাগ্যে জোটে নেই, কিন্তু অজন্তার গুহার 

ভিত্তি-চিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে: 

সেই লিপি যুগ হতে” ষুগান্তরে আপনবাণীকে: প্রচার 

করে চলেছে। (অসিত হ'লদারের বাগ গুহার 

ভূমিকা । ) , 



তিন বৌদ্ধস্থান | ১৬৬ 

অজস্তার শিল্পী রমণীচিত্রে নান! রস ফুটাইব্া। অমর । 

'আনন্দময়ী রূপে, ভগ্নীরপে, জননীরপে, সহচরীরপে, 
প্রণয়িনীরূপে চোখের টান আকিয়া এক অপূর্ব স্থৃষমা মগ্ডিত 
করিয়া তৃুলিয়াছে। সত্য ও হুন্দরের বিকাশ হইয়াছে । হাতের 
ভঙ্গী, গ্রীবার গঠন, চোখের টানের সৌন্দধ্য দেখিতে 
'হইলে অজন্তার শিল্পীদের স্ি দেখিতে হয়। তাহারা 

খণ্ড ছবি জাকিয়া সন্তষ্ট হন নাই, নানা রকমের ও বিভিন্ন 

প্রকার ঘটন! প্রকাশের জন্ত এক সুত্র অবলম্বনে দৃশ্যের 

পর দৃশ্য আকিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের জন্মলীলার চিত্র, 
জাতকের কাহিনীর চিত্র, সিংহল-অবদানের চিত্র ঘটনার পর 

ঘটনা অবলম্বন করিয়া অপূর্ব দৃশ্যঘট আকিয়া চলিয়াছেন। 

ছবির গায়ে ছবি একটান! চলিয়৷ গিয়াছে । সমুদ্রের দৃশ্যে 

নৌকা, কণ্ড, শঙ্খ, জলচর জীব আকিয়া জলধির স্বরূপ স্যষ্ি 
করিয়া্ছে। আবার অক্টালিকা দেখাইবার সময় সরু থাম 

অশাকিয়া তাহার উপর রেখা টানিয়! ছাদ দেখান হইয়াছে। 

ইটের স্তুপ বা ভাঙ্গা সৌধ-ভুপ আ'কিয়। পাহাড়ের পরিকল্পনা 
করা হইত । চিত্রগুলি দেখিলেই মনের উপর গভীর 

আনন্দের ছাপ পড়িয়া, যায়। শিল্পীর মনের ভাব হ্বদয়ঙ্গম 

'হয়। | 

অজস্তার চিত্রাবলী বেশীর ভাগই বৌদ্ধ জাতক-কাহিনী 

অৰলম্বনে অঙ্কিত। পুরাণের নায় জাতক কাহিনীর রচণার মূল 
উদ্দেশ্য লোক শিক্ষা। মানব-হাদয়ে সদ্বৃত্তি জাগরিত ও 



৬৭ | তিন কৌদ্ধস্থান: 

পাষাণ হাদযে দয় মমতার বীক্ত উপ্ত করিবার জন্য এই সকল 

কাহিনীর “সি । 
সকল ধর্মসাধনের মুলে দান ও স্থার্থত্যাগ। গৃহস্থের দান 

ব্যতিরেকে কি জ্ঞানী, কি ভিক্ষু, কি সন্নাসী সৎধর্্ম বিস্তার ও 

প্রচার করিতে পারেন কি? কোন লোক হিতকর কাধ্যও 

অর্থ ছাড়া করিতে পারে না। ত্যাগ ও দান যে মানবের 

একটী বড় ধম্ম তাহাই অজন্তাব শিল্পীগণ চিত্র আকিয়। 

দেখাইয়াছেন। ইহাই অজন্তার শিল্পীর আর এক বৈশিষ্ট্য। 

অজন্তার গুহার কন্দরে কন্দরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইত, 
রবীন্দ্রনাথের সেই আকুলতাপূর্ণ বাণী । 

“ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত, 
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত। 

দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি, 

তব মঙ্গল শঙ্খ আন তব দক্ষিণপাণি, 

তব শুভ সঙ্গীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ ॥ 

শান্ত হে মুক্ত হে' হে অনস্তপুণয। 

করুণাঘন্ ধরণীতল কর কলগ্বশুন্ত 1৮" 

বজ্দেমাতরম 



গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক-_ 

দক্ষিণ ভারত পথে ৮৮ মূল্য ৮২ 

ভারতের দেব দেউল ( বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে প্রকাশিত ) * ৩. 

বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্র নাথ ররর 

চার পুণ্য স্থান (মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রকাশিত) », ১ 

স্মৃতি কণা 7 সু 

হেমলত। ঠাকুর (জীবনী) ডট টু 









গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক-_ 

দক্ষিণ ভারত পথে '** ৮ মুল্য 

ভারতের দেব দেউল (বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে প্রকাশিত ) » ৩ 

বিশ্ব ভমণে রবীন্দ্র নাথ এ তা৫, 

চার পুণ্য স্থান (মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রকাশিত) ৮ ১ 

স্মৃতি কণা এ 

হেমলত। ঠাকুর (জীবনী) ১ ৩8 




